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সুখ 


বাঙলা দেশেও অনেকে মনে কবেন যে, নোবেল প্রাইজ পাওযাব পরেই 
রবীন্দ্রনাথেব কবি-প্রতিভা দেশে পবিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হযেছে । আসলে কিন্ত 
শৈশব থেকেই শ্টাব মনীষা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রতি বাঙলাব বিদর্ধ-সমাজকে 
চমৎরুত কবেছিল | করি বিহাবীলাল যেভাবে বালক ববীন্রনাথেব সঙ্গে 
কাব্যালোচনা! কবততন, ববীন্দ্রনাথেন বযোনজ্যন্ঠ আম্মীযবর্গ, এমন কি স্বযৎ মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে নালক কবিকে সম্মানত করেছিলেন, বন্ষিমচন্ত্র যেভাবে 
নিজেব গলান মালা দিয়ে কিশোর কিক অশুনন্দন জানিযেন্ছালেন, নবীনচন্ত্ 
তরুণ ববীজ্নাঘথব জনপ্রিযতাব থে বর্ণনা প.মছিলিন_-:স সব কথা মনে কবলে 
এ পাবণা শ্রশর্তক জন্তাও টেকে লা । বনাবে তীব্র সাল চলল সম্মুখান অবশ্য 
যুবক বপীন্দ্রনাথকে হস্ত হয়েছিল, কিন্ত 'ন্দ্ুক ও সমালেচহকব আলোচনা ও 
আক্রমণের মঃণ্ঘও ববীন্দ্নান্থব প্রতভ'ব স্বীকৃতি ছিল সুস্পষ্ট | পঞ্চাশ নতংসব 
পূর্ণ হলে ববীন্দ্রশাথ যে সংবর্ধনা লাশ কৰেছিলেল। পৃর্বে কোনদিন কোন 
ভাবতীয সাহত্যিকের ভাগেই বো হয তা লাভ কব' সম্ভব হযনি | 

এ কথা অবশ্য নিঃসতন্দহ যে, পাশ্চাত দেশে স্বীকৃতি লাভেক "বে বশীন্ত্রনাথেব 
'ভাবতীয খ্যাতিও বহুগুণ বেডেছিল | তাতে মশ্র্য ভলাব কিছু নেই । পবচিত 
মান্থষেব মর্যাদা সব সমযে আমবা উপ্লন্ধি কবি ল'* কিন্তু “রশ বিদেশ যখন 
পবিচিত মাহ্ুষ সম্মানিত হন, তখন তব .স সম্মানে দেশে সমূহ লোকই 
সম্মানিত হযে থাকেন এবং সে সম্মানের অংশ গ্রহণ ক:বন । বহুকাল 
তাবতবধ বাইবেব পৃথিবীতে সমাদব লাত কবেনি ৷ ববীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বব্পী 
খ্যাতি ও মযাদা লাত কবলেন, সমস্ত ভাবতবাসীই তখন হাব .স সম্মানের 

ধশ গ্রহণ কবেছেন। 

ববীন্দ্-জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে দেশ-বিদেশে নানাভাবে ববীন্দ্র-প্রতিতাব 
স্বীকৃতিব বিপুল আযোজন হযেছে তীব বহুমুখী প্রতিভাষ মান্ুষেব জীবনেব 
বিভিন্ন দ্রিক উদ্ভাসিত হযেছে বলে, কবি, সাহি, পক, সংগীতকাব, বাজনীতিক, 
শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কাবক ও ধর্মগুরু সকলেই সাগ্রহে এ সমাবোহ-উৎসবে 
যোগদান কবেছেন । বাঙুল! দেশেব বিতিম্ন কবি বিভিন্ন সমযে যে ভাবে 


৮ 


নিজেদের কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমাদর করেছেন, তার ঘাথাধ্য 
প্রকাশ করেছেন, এই উপলক্ষে তারই একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন বলে 
শ্রীবিগ্ু মুখোপাধ্যায় আমাদের ক্ৃতজ্ঞতাতাজন। ভূমিকায় তিনি নিজের উদোস্ট ও 
কর্মপদ্থার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই 
না। কেবলমাত্র এই কথাই বলতে চাই যে, এই সংকলনের মধ্যে বাওলার 
সাহিত্যিক ইতিহাসেরও একটি সংকেত মিলবে | যে অন্বরাগ ও পরিশ্রমের 
সঙ্গে শ্রীবিশ্ত যুখোপাধ্যায এ কর্তব্য পালন করেছেন, তাব জন্ত তাকে আমার 
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই | 


নয়া দিল্লি ছমায়ুন কবির 


আসল 


কবি-প্রণাম” বিশ্বকাৰ ববান্ছন।থ সম্পর্কে পচিত কর্তা ও সংগীতৰ একটি 
ঘংকলন | ববির শাঙ্ব প্রতঙাকে কেন্ছ ববে, কব ভিবোধানেব পূর্বে ও 
পনে, করিল উদ্দেশে ও উদ্দেশ্য নে সবন কর্তা! ও সংলীভ চিত হযেছে, 
উল্তর্প শহাপিক ক নল ও কিহসংথ)ক নংশত এই গ্রন্ধে সাগুচাত ভসেছে। 
এ ক্ষেত্রে স্বতাবঠত এক্দ পুন 2৮5 পালে নে) এ পবাশপ্‌ সংকলানব 
সার্থকতা ক? 

অজ প্শেবেশ স্ুলে বাহন তব থিকা উৎসব ইলা শিত ভয়ে চলোছ | 


াবীন্দুনাঠের সাপন্ন বাকি আজ পুণন পপি কি, স্মস্ণ ও শার্ধকব 


শস্পি 
শা 


কপাব শু ওল * শষ্পস্১্ষে সমু ভিত এ হেল লগ্মে বলার সণ 
*বাশতর করবিবা বরন্দত কে কি চোাশে লে তৃতন ও দোখে "কন তাৰ একটা 
ল্যান বপার খেই সাদিকতা ছা বছেহী জনে ভঘ | এতব্য এত কাব্য- 
গং ওব এর শু পলম্পশল বখাও এ ক্ষেত্রে বাশষভাবে বণ । প্রতি 
বনের প্রহার এবং গণ্য বকলম পংনে যেহাবে প্রকাশিত হয) ঠা চিবনিনই 
শানপনশকে শারিধণ করে খাবে) তাবে আলাল-প্রলান ও হাব প্রকাশ 
বিচিত্র গর ত অএস্চ ৩ লাত শে | এই অগ্রদশপেশ হিমাব-নিকাশ কবতে হলে, 
সেই ৩ "লব েশ্গর সন্ধাণ লাত৬শ প্রমান অংতিই স্বীকৃত হস. কবীন্- 
»মসামমিববখালে এ লরীন্দিছর সাভিততা ববাশ্র-শ্রভাবের 1 লিমাণ বিন্ধপ এবং 
মাধুশ্কতম কবিতল ল্বান্দু-ঞ ভাব মুক্তহ কা কি পাবমাণে, এই সংকলনেব বিিন্ন 
কবিভাব মাধমে হামলা ভীল এব 21 *1 ৬ লব্ধ কবতে সক্ষম হব । 
কাংলণ ইঠিশাস বিচিত্র । সতীতের গতি অ কধণ, অতীত ব্যিয ও ঘটনার 
মনন ও অহ্বণশ বোমাটিক মলের ধস 1 ভাবের ছান্িক চক্রে। কল্পনাব 
নগাভনে মভাতৈর পাব কোন-ন'তকশ ভাবে মনের উপল সঞ্চাবিত হষ। 
মন-মাণসে ছাপ ঞেলে | ভাবের স্তবে এই প্রভাবের সুত্র ধবেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
আমবা অতীত ও বতমাণেপ চলে যোগস্থত্র স্থাপনা কবাব চেষ্টা কবি। তথা- 
কথিত কালিক বর্তমানের ব'বহানিক মূলা স্বীকৃত হুলও, অন্ভূতিব স্তবে ইহাব 
তাত্বিক মুল্য কতখানি তা অবশ্ট বিচাবসাপেক্ষ | সাহিত্যে বিমান”, 


ডি 


রর 


১৩ 


'আধুনিকত।", “তথ্যবহুল” প্রভৃতি শব্ষেব ব্যবহাব অধুনা প্রায়শই দৃষ্টিগোচব হুষে 
থাকে, কিন্তু এই শব্দগুলিব যথার্থতা কি, এগুলিব মধ্যে কোন সাববস্ত বিদ্বান 
কিনা তাবও বিচাবেব প্রয়োজন আছে বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ 
কবিতাই আধুনিক পদবাচ্য কবিদেব বচিত | প্রাচীন বিস্বৃতপ্রায ববীন্দরান্ববাগী 
কবিদেব কবিতাও আছে অল্লসংখ্যক | কিন্তু এই অধিক সংখ্যক ইদানীস্তন 
কালেব কবিদেব কবিতাগুলি তথাকথিত আধুনকতাণ্রি্ কতখানি, তা এই 
কবিতাগুলি বিশ্লেষণ কবল অন্ুভত হব | বহুজন একপ ধাবণায মাস্তাশীল যে, 
দ্বিতীষ মহাযুদ্ধেব পৰে পৃথিবীবাাপী এক নবচেতনাব উন্মেষ ঘটছে, নৃতন চিন্তা- 
ধবাব প্রবাহ এসেছে, এবং সে ”"*" শে ববীন্দ্র-সাহিত্য নিতান্তই অকঞ্চিংকব। 
এ সম্বন্ধে ম্দেশীয মদ্নাদ্ধত “কোন এক লেখক এব? মন্তব্য প্রকাশ করতে কুঠিত 
হননি যে, "বাঙ্গালী কবি যি গতান্গতিকতাব অপবা* খগাতে চাষ, তবে 
বৰীন্দুনাথেন আওতা থেকে /খাল' জল-ভাওযায বেপত্য এসে ত ক দেখাতে হবে 
যে, তিনি বাংলায বুথাই জন্মানণন, জন্যে স্বজাতিকে স্বাবলম্বণ শিখিযেছ্রেন " 
এ কথা না মেনে ভাব উপাষ নেই যে প্রত্যেক সংস'লব প্৮ণাই তাব পেশ ও 
কালেব মুকুব এবং বনীন্দ্র-সাঠিতে যে দেশ ও কালের প্রঠপন্ব পতড) তাব সঙ্গে 
আজকালকাব পনিচষ এত অল্প যে তাকে পব*ব দেশ ব্ললেও শিস্মম পকাশ 
অনুচিত |” বনীন্র-প্রহাব মুক্ত হযে কোন শাধুশিক কি সতাই কোন মৌলিক 
সাহিত্য শ্বছি কল্তে সক্ষম হমেছেন কিনা, সংকলনের বিভিন্ন কবিতাসবল 
আলাচনা কবলে তাবও একটা প্রত্যক্ষ ধাবণাষ উপনীত হবেন পাঠক । 
বর্তমান সংকলন গ্রন্থখানি তিনটি মংশে বিতন্ত | প্রথম অংশ “বন্দনা? 
দ্বিতীয “সংগীত' ও তৃতীয “বিলাপ? | প্রথম “বন্দনা” অংশে কবিব জন্মদিন, কীতিব 
'বৈশিষ্ট্য ও বচনা প্রন্থৃতিব মাধুর্য বণ কনে, বিভিন্ন কবিতাব মাধামে করিব 
প্রতি শ্রদ্ধাধ্য নিবেদিত হযেছে | কোন পুজা! বা উপাসনায শ্রদ্ধাৰ শাবই 
প্রধান | শ্রদ্ধা নিবেদনেব ক্ষেত্রে বাহ উপচাব ও আতস্তব-সামথ্য ব্যক্তি বিশেষে 
ভিন্ন হয । কেহ বা বাজসিকভাবে পৃজা কবে থাকেন, কেহ বা সামান্য পুষ্পার্ধ্যেই 
টার কার্য সমাধা কবেন, আবাব কেহ বা শুন্ত ভাতে প্রণতি জানিশেই ক্ষান্ত 
হন-_মূলতঃ, কে কতটা হৃদ্য ছিতে পেবেছেন সেখানেই পৃজাব সার্থকতা । 
দ্বিতীয 'সংগীত* অংশে কবিবই বচিত সংগীতেব ধাবা শন্ুসবণ কবে, গঙ্গা- 
জলে গঙ্গাপূজাব আযোজন হযেছে । শেষ “বিলাপ অংশে কবিব মৃত্যুদিন 
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বাইশে শ্রীবণকে কেন্দ্র কবে, অথব| কবিব তিরোধানে অন্ুরক্ত ভক্তমণ্ডলী 
কবির উদ্দেশে তাঁদেব বেদনাপ্ল,ত হৃদযেব যে প্রকাশ কাব্যের মাধ্যমে নিবেদন 
কবেছেন, সেই ধবনেব কবিতাগুলিই স্থানগ্রহণ কবেছে । 

রসাণ্ভতিব দিক থেকে এবং কাব্য-বিজ্ঞানসম্মত বিচাবে বর্তমান সংকল্নটি 
থেকে এই কথাই প্রমাণিত হম যে, বর্তমান প্রবহমান ভাবে উৎস অতীতেব 
কোন একটি স্তত্র থেকে উৎসানিত হযে এগিযে এসেছে | অতীতেব ভাববাজ্যে 
যা ছিল অন্তশিভি৩, বর্ধমান ঘটনার চাপে ভাব অধিকাংশই মাজ মূ হয়েছে । 
কবিব মাশবপর্ম ও মানবতাবোধ, ভান বোমান্টিসিজিম, যোবনেব উচ্ছাস, 
দুর্ঘমনীয গতিবেগ, বহম্য ও আপ্যান্সিকতা, সাধ্য ও সাধনা, সংস্কৃতি ও সত্যতা 
সবই আজ কোন-না-কোন ভাবে বা রূছে আমাদের জীলনন সঙ্গে জড়িত । 
কবিগুকব বহুমুখী প্রতিতাপ প্রভাব মামাদেল হাল্বাজে যে এক নৃতন প্রবাহে 
স্ষট্টি কবেন্ছ ' ₹ত মাজ স্বীকাপ না ক্র মার উদ্লায নেই । করি নোজ তাব 
বচনার মদ্যে একস্থান বলদ্ছন) “মান্য মামনেব দিকে যেমন অগ্রসবণ কারে, 
তেমন অনসবণ কব িষ্ঠতনধ, নইলে তার চলাই হম না| পিছল-হাবা সাহিত, 
বল য্ণ কিউ *প তা অন্ধ, সে অস্বাহাপক 1». তাই ববীন্দ্রলাথেন সম্যক 
আলোচনায় দেখা যণ্য, সেখান পাছে প্রান ইপনিষদিক খষদেব জ্ঞান, 
বৈষ্ণব-সাহিতের বসংহাধ এবং কবি ক।লিলাস ও ভবভব প্রভাব । সাংস্কৃতিক 
পনম্পবাব ক্তত্র পরব মান্য জভীতের সন্ধান গায় এবং যুগ-জীবনেব একটি 
পাঁবপূর্ণ পরতিচ্ছিন সংক্গ মাহযের আায়ীধতা ত-্ম। এই শয্বীফতা ব' 
সহদ্যতার ম্ধে। দি্মই আমরা আত্মার সন্ধান লাত কবি। স্বতখা" ভাবেৰ 
সংস্কতিব পবম্পন'ব দক থেকেও এ-জাভীম সংকলনের প্রাযাজশীযত আছে । 

বর্তমান সংকলন অধিকাণ্শ কবিতাব অন্তর্গহত তাব ও প্রকাশতঙ্গী 
পবীক্ষা কবলে দেখ] যায ষে' ববীদন্দ্রাত্তব সাহিতোব সঙ্গে ববান্দ্র-লাহিতেব এক 
প্রতাক্ষ যোগস্ত্র নিহিত আছে । বর্তমান সংকলনে প্রা-সমকালীন এমন অ.নক 
প্রবীণ, ননীন ও আণেক্ষাকৃত নবীনতক কবছেব বচিত করিনা সন্ধান পাওয়! 
যাবে। জীবনযাত্র। ও পণতবেশ ছ্িতীয মহামুহ্ধব পরবে বহুলাংশে পবতিত 
হযেছে, দেশ ও কালেব এই পরিবর্তনৈব সঙ্গে কবিতাগুলিব তাব, ধ্বনি ও 
বাচনতঙ্গী বহুল পবিবতিত হযেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্গ্মভাবে বিচাব কবলে 
দেখা যাবে যে অধিকাংশ কবিতাবই অন্তনি হত প্রতাব বাবীন্ত্িক | 
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কোন অষ্টাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হলে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ কবতে হয । 
ববীন্দ্রনাথকেও এ-জাতীষ বহু অন্তবাষেব সন্ুশীন ভতে হযেছিল। তাবতেব 
ংবক্ষণশীল প্রাচীন সমাজভুক্ত অল্পসংখ্যক বক্র কবিব জীবনদর্শন ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীকে বহুদিন স্বীকাব কবেন নি | তাপে কাছে কবিব বচন বহুদিন একপ্রকাব 
অপাঙ্ক্তেয ছিল । বাজনৈতিক দলাদশি, ধম।য সংস্কার, সামাজিক পিখিনিষেধ 
প্রভৃতি নানাপ্রকাব একদেশন্ণিতাব ভ% ববিকে বহুক্ষেত্রে বিপযন্ত হতে 
হযেছে কিন্ত একনষ্ঠ সাধনায় পিছি। অনশ্ন্তাবী | মৃত্যুপ্রধী কাস ববিব কণ্ঠে 
হাব অমূল্য বিজযমাল্য পরিয়ে পিয়েছেন | দকে পিকে সমগ্র পৃ ছুড়ে 
আজ ধব।নত হযেছে ক'বব ভযগান| তাপত্ণ উগ্তপ, পক্ষিণ, পৃৰ, প'শ্চম 
সর্বত্রই আজ ববক্-শতব্ধপৃত্ব ৩তসবে মুকিত | এই ৩ংনবেবই অশ্থঙ্ম 
অঙ্গ হিসাবে অকিঞ্চৎকব আমাজন "ই সংকলন-গ্রন্থ কাশ | এব শব্যে 
দিষেই আমবা কবিকে আমাদের মশ্রদ প্রণাম ০ ত্য এবং এল মব্যে পবেই 
কবিব সচ্গ আমাদের আন্তব-যোগ প্র।তঠিত হযেছে | 
ববীন্দ্রনাথ সংশহ প্চনা ক্ব্ছেন সংদ্যাতীত | জনগণমন অধিশাযকানএব 
স্যাষ জাতীয় স"শীত থকে আবন্ত কল নালা স্বেব স্থবধবহি । দিএ্রণ-সংদিশ্াণব 
ফলে নৃতন স্থবন্থরি 'অপূর্ব ক'কাবে কংরৃত তাব মংগীতগুপি হালঠাঘ সংশাতের 
ইতিহাসে এক নৃহন যুগ সষ্টি কব গিতেচ্ছে | এই হবকাণ কবি ও মন্ণাতসষ্টাকে 
উপলক্ষ কবেও অধুণা কিছু সংশাত কত হছে পবাদু-জ তার ও পবা 
সংগাতেব বৈশষ্ট্য এই সংগাতপ্তলিতও লক্ষণাব | এধাবৎ অর্ধিবাংশ ক্ষেত্রেই 
ববীন্দ্রনাথ সম্পক"য বিএন ব5।-স 455 কবিপ স্বপর্চিও সশাতওপিহ গাও হযে 
থাকে, কিন্তু আে'চত সংকনহনব অগ্তাত মাপুদ্ক ববি ও নশীত- 
রচফিতাদেব বচিত ক'ব-সম্পকাষয সংগাতপ্তপ বর্তমানে এহ উপলক্ষে গাও হত্য) 
কবিব প্রতি আ'নাধেৰ আন্তনিক শ্রধা (শবেদনে সবক তব সাহাধ্য করবে | 
এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্র-সংণাত সম্পর্কে কিছু ক-আপাপশ সম্ভবতঃ অগ্রাসঙ্গক 
হবে ন' | ভাবতাস সংগাতের মূল রণ ভ'ল নৈর্যঞ্ক বিশ্ববব | কিন্ত 
বিশেবকে নিষেই হ'ল আর্ট | বিশেষ মশোঙাব। বিশেষ জপ্যাবেগ ও বিশেষ 
অনুহ্ণিব প্রকাখই ভ'ল আর্টের ধর্প। বরীন্দরনাথেণ বচিত সংগীভাংশে এই 
বিশেষের একটি বিশেষ মূল্য আছে | ববীন্দ্র-লংগীতেন মুল ধর্ম হ'ল নৈর্যান্তক 
ভূমিতে ব্যন্তিক মনুভৃতি | ফলে, ববীন্দ্রনথেব সংগাত কেবলমাত্র স্থরের জগ্ই 
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নয়, ভাবের জন্যও হরের সংমিশ্রণের প্রযোজন হযেছে | দরনারী বা উচ্চাঙ্গ 
মার্গ সংগীতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যথা-_কথা ও স্বরের মধ্যে সংগতির অভাব 
পরিলক্ষিত হয়, তথা-_ রবীন্দ্রনাথের গানে স্থরের রদ ও শব্দের রস একীন্ত হুষে 
এক অপরূপ, অগতপূর্ব আস্বাদন দান করে । 

রণন্দ্রনাথের স্বরস্থছিতেও "মাছে এক অনবগ্ 'সভিনবন্ধব । রূপের শগণ্ড ও 
সামগ্রক অনল্ৃতি, ভ্রুতিব উপলব্ধি ও মদ্ঘনার জঞান,__এই ত্রিবিধ বিষযই নৃতন 
সবরস্থঠির পক্ষে অপরিভার্ঁ | রবীন্দ্রনাথেব সংগীতে এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের 
এক শপর্ব সমন্থম দেখা যায । 

বাংলা করিভাষ ছশ্দের অসাড়তা দূৰ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । পয়ারের 
রাজত্বে খগ্মনর্ণকে হিনি দ্ব'মাত্র! হিসাবে ব্যবহার করেছন | ফলে, শবের 
অন্তস্ঠত ফাকটুকু ধ্শিতে যেমন বিস্তারিত হযেছে, তেমনি নান] ছন্দের প্রবর্তন 
করে কবিতার হব-দেভকে তিনি বহ-নৈচিত্রেবে মধ্যে নৃতন করে নাজিমেছেন । 

বর্তমান সংকলনের পরিতপক্ষিতে কবি সম্পর্কে বংসামান্তই উল্লেখিত হ'ল 
মাত্র | কিন্তু কবিগুরু সম্বন্ধে যত কিহুই বলা ভোক না কেন, যে ভাবেই বলা 
ভোক নদ কেন, তার বিরাট সমগ্রভাকে সম্পূর্ণভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ব্যক্ত 
কর! সন্তব ল্য | “হার অভ্রত্দী প্রতিভা, গগনচুস্বী যশরাশি, বাইরের উশ্বর্য ও 


এ ধা 
ধায় অকভতিব পশ্চাতে কোদাঘ যেন এক অনিবচনীয রহন্থ লকিযে আচ্ছে- 


৫ 


ও র্স 


এবটি “শন তার সম্পর্কে স্বতঃ5 ঘা মনে উদ্দত ত্য, তা হলচ্ছ_লগগন নহিলে 
তোমারে ধরিবে কেনা !? 

এই সংকলনের জগ্ত যে কল কবি, সাহিভিক ও সংগীত-রচযিতা দহযোগিতা 
করেছেন, প্রথমেই তাঁদের মকলকে আমার আন্তবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সময়া- 
তাবে সকলের সঙ্গে যোগান্যাগ রক্ষা করার অস্থ'বধায অনুমতি গ্রহণ সন্তব 
হয়নি | আশা করি কবির প্রতি এই আঙ্গা-শএবেদনের ক্ষেত্র, তারা আমার এই 
ক্রি মার্জনা করবেন । এই সংকলনের জগ্গ বিশেষতাবে অন্রুদ্ধ হয ধারা নুতন 
কবিত| রচনা করে দিয়েছেন এবং যে সকল খাতনামা সাহিত্যিক একটি মাত্র 
কবিতাহ রচন| করে কবির প্রত ওদের অন্তরের শ্রদ্ধানুভাব শিব্দেন কবেছেন, 
তাদের কাছেও আমি কতজ্ঞ। এই কবিতা সর একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই 
স্বীকৃত হবে। 

এলে আর একটি বিষষ বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই সংকলনের 


১৪ 


তিনটি বিভাগের বচনাবলী যথাসম্তব রচলিতাদের বয়ংক্রম অনুযায়ী মুদ্রিত করা 
হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দৌষক্রটি লক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নয়; এজন্ত 
আমি ক্ষমাপ্রার্থী। স্থানাভাবে অনেক কবির কবিতা এই গ্রন্থে সংশ্লি্ট করাও 
যেমন সম্ভব হৃষনি, তেমনি খ্যাতিমান কয়েকজন কবির রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন 
কবিতা না থাকায় তাদের নাম সংশ্লি্ট করার গৌবব থেকেও আমি বঞ্চিত 


এই গ্রন্থে তিনথানি আলোকচিত্র মুদ্রিত হযেছে। তিনটি বিতাগেব বিতিন 
তাবকে প্রকাশ কবার উদ্দেশ্রেই চিত্র-ত্রয়ের মূল্য আশ! কবি স্বীকৃত হবে। 
এই ষংকলন কার্ষে প্রত্যক্ষতাবে ধাবা সাহায্য কবেছেন তাদেব সকলকেই 
আমাব আন্তবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'ব । তারত সবকাবেব বৈজ্ঞাণিক তথ্য ও 
স্কতিক দপ্তরের মন্ত্রী মাননীষ শ্রীহুমাযুন কবিব এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' বচনা কৰে 
আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কবেছেন | ইগডযান আযাসোপিষেটেড পাবলিশিং 
কোম্পানীর পক্ষে বন্ধুবব প্রীজিতেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ-প্রকাশেব ভার 
গ্রহণ কবাষ তাব কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। 


শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় 


॥ নাম-তুচী ॥ 


বন্দন। 

দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুব ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায 8 অমুতলাল বস্থ ৪ 
বাজকষ্ণ বাধ ৬ দেবেন্দ্রনাথ সেন ৭ অক্ষষকুমাধ বড়াল ১ মানকুমাবী 
বন্থ ১০ কামনী বায ১৩ প্রিয়ন্ধদা দেবী ১৩ প্রিষনাথ সেন ১৫ 
ম্ণালিনী সেন ১৬. গিবিজ্ঞাকুমাব বন ১৭. সত্যেন্্নাথ দত্ত ১৮ কুমুদবগুন 
মল্লিক ১৯ লৌনীগ্ছমোহন মুখোপাধ্যায় ২০ স্থবেন্দরনাথ দাশগুপ্ত ২১ 
জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ২২ কালিদাস বায ২২ নবেন্দ্র দেব২ং প্যাবীমোহন 
সেনগুপ্ত ২৬ যতীন্দ্রপ্রলাদ ভট্রীচাঘ ২৯ প্রভাবতী দেবী সবন্বতী ৩০ 
অমল হোম ৩১ কালাকঙ্কব সেনগ্তপ্নু ৩১ হেমেন্ত্রলাল নাম ৩২ 
দ্বিজেদ্রনাথ তাছুভী ৩৪. বিহতিইষণ মুখোপাধ্যায ৩৪. যোগীন্দ্রনাথ বায ৩৭ 
গোলাম 207৩৮ আবাশঙ্কব . বদন্দ্যাপাধ্ায ৩৯ সাবিত প্রসন্ন 
চড্রোপাধ্যায ৪” স্থফী মোতাহাব হোসেন ৪১ নজকল ইসলাম ৪২ 
স্থবোধ বায় ৪৩ বিজয়লাল চ-ট্রাপাধ্যায ৪৩ অমিয় চক্রবতী ৪১ 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুব 8% মনোজ বন্থ ৪৬ প্রচ্গনাথ বিশী 8৭ কাদের 
নওয়াজ ৪৮ মণীশ ঘটক ৪৯ ক্রুনির্মল বস্থ ৫০ অন্নাদাশঙ্কব বায় ৫১ 
অপূর্বকষ্ণ ভটাচাষ ৫২ কানাই সামন্ত ৫৩ প্রতাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ ৫৭ 
প্রেমেন্র মিত্র ৫৮ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায ৫৯ হধাংশুমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০. সৈধদ মুজতবা আলী ৬২ হখেক্রনাবাণ মুছে শাধ্যায় ৬২ 
হেমচন্দ্র বাগচী ৬৪ শিববাম টক্তবতী ৬. অজয় ট্রাচার্য ৬৫ 
শিলাদিত্য ৬৬ হুমামুন কবিব ৬৮ নুগদেব বস ৭০ আশ্রাপূর্ণ দেবী ৭১ 
গজেন্দ্রকুমাব মিত্র ৭৩ সঞ্জয় তট্রাচায ৭৪ প্রশব বায ৭৪ নন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত ৭৬ বিমলচন্দ্র ঘোষ ৭৬ তবানী মুখোপাধ্যায ৭৭ কবঞ্জাঙ্ষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮ দক্ষিণাবঞ্জন বু ৭৯ কুমাবেশ ঘোষ ৮১ স্শীল 
বাধ ৮৩ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩. হবপ্রসাদ মিত্র৮৪ গোপ*ল তৌমিক ৮৫ 
নাবাধণ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৬ বিমলচন্ত্র সিংহ ৮৭ শুদ্ধসত্ব বহু ৮৮ 
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৮৯ গো্দি চক্রবর্তী ৯৭ নীবেন্ত্রনাথ চক্রবতী ৯১ 
স্থকান্ত তট্রাচার্য ৯২ হুশীলকুমাব গুপ্ত ৯৩ দুর্গাদাস সবকাব ৯৪ প্রমোদ 
মুখোপাধ্যার ৯৫ । 


১৬ 


সংগীত 

অতুসপ্রসাদ সেন ১৯ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১০* মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায ১০১ 
নলিনীকান্ত সরকার ১০২ হেমেন্ত্রকুমার রায ১০৩ নির্মলচন্ত্র বড়াল ১০৩ 
দিলীপকুমার রায় ১০৪ কৃষ্ধন দে ১০৫ বমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায ১০৬ 
রাধারাণী দেবী ১০৬ অখিল নিযোগী ১০৭ বাণীকুমার ১০৮ অমলানন্দ 
ঘোষাল ১০৯ সত্যেম্্নাথ জানা ১০৯ নিশিকান্ত ১১৭ পতিতপাবন 
বন্দোপাধ্যায় ১১১ নিমল সরকার ১১২ সন্তোষকুমাব দে ১১৩ 
সতীন্তরনাথ লাহা ১১৪ রণজিৎকুমাব সেন ১১৫ মধুস্দন চট্রোপাধ্যাষ ১১৬ 
ত্যুপষ মাইতি ১১৭ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৭ বমেন্ত্রনাথ মসিক ১১৮। 


বিলাপ 

হেমলতা ঠাকুব ১২১ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ হরেন্দ্রনাথ মৈত্র ১২৪ 
যতীক্্নাথ সেনগুপ্ত ১২৫ মোহিতলাল মজ্মদার ১২৮ অসিতকুমাৰ 
হালদার ১৩১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩  শৈলেন্দ্ক লাহা ১৩৫ 
প্রতিমা দেবী ১৩৬ শান্তি পাল ১৩৮ কৃষ্ণদ্যাল বস্থ ১৩৯ স্থধীবকুমাব 
চৌধুরী ১৪১ পরিমল গোস্বামী ১৪৩ বলাইটান মুখোপাধ্যায ১৪৫ 
জীবনানন্দ দাশ ১৪৬ জ্ঞোতিম্য ঘোষ ১৪৭ বিষুঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৯ 
সজনীকান্ত দাস ১৫০  অচিন্ত্যকুমার লেনগ্প্ব ১৫১ জসীম উদ্দীন ১৫২ 
প্রভাতকিরণ বস্থ ১৫৩ সুকুমার সবকার ১৫৪ বন্দে আলা মিয। ১%£ 
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধায ১৫৬ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায ১৫৭ অচ্যুত 
চট্টোপাধ্যায় ১৫৮. উমা দেবী ১৫৯ বিষু দে ১৬২ স্থকোমল বস্থ ১৬৩ 
জগদীশ তটচার্য ১৬৩ শশিহুযণ দাশগুপ্ত ১৬৪. অজিতরুষঃ। বস্‌ ১৬৬ 
বিমল মিতু ১৬৭ দিনেশ দাস ১৬৮ নরেক্দ্রণাথ মিত্র ১৭৭ কামাক্ষী প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় ১৭১  কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ন ১৭২ বাণী রাষ' ১৭২ মণীন্দ 
রায় ১৭৩ বিমল দত্ত ১৭৪ রাণ| বস ১৭৫ বিত| সরকার ১৭৬ আন 
বাগচী ১৭৮ সমরেজ্ সেনগপ্ু ১৭৯ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ু ১৮০ | 


॥ চিত্র-স্চী ॥ 
সপ্ুপর্ণতরুতলে বন্দনারত রবীন্দ্রনাথ ৩০ সংগীতরত রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ৯৯ 
সপ্ধপর্ণতরুতলের শৃন্ত-বেদিকা ১২১। 


স্কন্লি-্াশীজ্ন 





ববীন্দর*াথ 


৬) 


| “কতাল বন্ধন বু 
সপপণ 


শ্রীমৎ ববীন্দরনাথ কনীন্দ্র চিব্রপ্তীবেষু 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুন 


জনম-দিবস আজি তোমাব। 
ধন উপহার বড় দাদাব ॥ 
বিশ্বভারতী ভাবতপ্রাণা 
নানা দেশে ধরি মুবতি নানা, 
প্রকাশিল লীলা অতি অপূর্ব । 
কবি যবে দিল গীত অনজলি 
বলিল। জননী স্সেহরসে গলি 
কত মামি বিদেশে ঘুবব ! 
“এসেছিস্‌ তুই শুভ মুহবতে 
নিযে চল্‌ মোরে পুণ্য ভারতে, 
শাস্তি-সদন সেই ামাব ।” 
নেপথ্যে ॥ বহুকালেব প্রাচীন বৃদ্ধ ॥ 
সেই বালকটি সেদিনকার 
পঞ্চষ্ষ্টি হইল পার, 
কাণ্ড একি চমৎকার ! 
পঠদ্দশায় নাবালক বৃদ্ধ ॥ চমতকার ন। চমতকার * 


কৰি-প্রণাম 


শুভকাশী দ্বিজ ॥ নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি দীপতিমান্‌ 
বর্ষে বর্ষে এম্নি দিনে করিবে যবে ধেয়ান 
ও সবিতৃ দেবতার বরণীয় ভর্গ, 
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীতে ন্বর্গ ॥ 
সত্যজ্যোতি বিনা হায় আধার পৃথিবী । 
আধাবের আলো রবি হোক চিরজীবী । 


বান্সীকি-প্রতভান অতিনষ প*নে 
গুকদাস বন্দ্যোপাধ্য'্য 


উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর, 
আজ্ঞানতিমিরে তব স্রগুভাত হ'ল হেরো। 
উঠেছে নবীন রবি, নব-জগতের ছবি, 

নব “বালীকি-প্রতিভ।" দেখাইতে পুনবাব । 
হেরো তাহে প্রাণ ভ বে, সবুখতধয] যাবে দূরে, 
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি গনিবার | 
“মণিময় ধুলিরাশি' খে।জ যাহা দিবানিশি, 
ওভাবে মজিলে মন খু জিতে চাবে না আর । 


ববীন্দ্নাথ ঠাকুন 
অমুতলাল বস্থ 


কনককুন্তম-বনে জীবন প্রকাশ । 
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস ॥ 
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন 
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্মীয়-স্বজন ॥ 


কৰি-প্রণাষ 
সৌন্দর্য-আধার শিশু-সখা-সঙ্গী-সখী-মেলা! | 
স্বন্দর সাজান ঘরে স্গখে বাল্যখেলা ॥ 
কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা । 
লীলায়-খেলায় শুরু হ"ল চারু-শিক্ষা ॥ 
ফুলে বাস বাসে প্রান খেলা মালিগিরি । 
মানসে কবিতা-ফুল ফোটে ধীরি ধীরি ॥ 
দেবেক্্র মন্দিরমাত্র এ মহানগরে | 
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে ॥ 
সুষমা-প্রতিমা সব জি স্ধাধার । 
সৌন্দর্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার ॥ 
বিনাইতে জানে কেশ বানাইতে বেশ । 
সচিত্র সাজিতে জানে সাজাতে সরেশ ॥ 
সক দেছেন বিধি সুচারু শ্রবণ । 
শাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলপন ॥ 
কবিত! সবিতা শিশু সালো। করে মন । 
প্রেমের জাহুবী বহে জুড়াতে জীবন ॥ 
বাণার কমলবনে গুঞ্জরি গুঞুরি ৷ 
মধুপান চিরদিন কুন্ুমে বিচরি ॥ 
যেদিকে ফিরাঁও শ্রাখি স্থষমার ছবি । 
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেম-কবি ॥ 


কবি-গ্রণাঙ্ 


ৰান্মীকি-প্রতিভ1 অতিনয দর্শনে 
বাজকফ রায় 


সরলতা, মধুর্তা, 
তরলতা) কোমলত।) 
একসঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়ালে ওর গায়? 


বিস্মিত করিতে বিশ্ব 
কে রচিল হেন দৃশ্য ? 
এ মুতি প্রতিভাময়ী__-ভরপুর প্রতিভায় । 


কোমল কমল দিয়ে 
এমন কোমল মেয়ে 
কে গড়েছে প্রভাতের গুভ মাখাইয়! তায 


কারু শিরোমণি সেই, 
তা"'র গো! তুলনা নেই, 
ধন্য কারুকার্য তার শত ধন্য সে জনায়। 


এত ভাব-ভরা' ছবি 
দেখেছে কি কোন কৰি 
'আাজিকার মত এই নিবিড় বনের গায় ? 


নিখিল ত্রহ্মাণ্ড ভুলি” 
একদৃষ্টে আখি মেলি' 
চেয়ে আছি ওর পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়। 


কবি-প্রণাঙ্ 


কবিবর রবীন্দনাথেব প্রতি 
দেবেন্্নাথ সেন 


এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ? 
ঝঙ্কারে বঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে । 
হেন স্বর্গবীণ। নাহি রে, নিখিলে,__ 
সধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা ! 
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে উছলিছে স্ুব, 
আনন্দ-ঝরনা, ললিত মধুব ; 
এ যেন রতির চরণ-নৃপুব 
পবশে শিহবে ধবা । 


বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ; 
উর্বশীর যেন বাণ! বিমোহিনী । 
সৌন্দ্য-নন্দনে স্থধা-প্রবাহিণী, 
লীলায় উছলে চলে ! 
এ যেন গোলাপে শিশির পতন । 
পুণিমা-রাতির উছল কিবণ। 
শেফালীব যেন নিশাস্ত-স্বপন, 
সৌরভ-হিল্লোল ছলে । 


ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা ! 
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা । 
প্রতিভা তোমাব অনল-পরীক্ষা 
দিয়া আজি দীন্তিময়ী । 
সাতা-সতী-সম হাসে ববাননী 
অনলের ক্রোড়ে 1 কারঞ্চন-বরণী 
কাঞ্চনের সমা !- সূর্যাস্ত মণি, 
তেজে যেন বিশ্বজয়ী ' 


কবি-প্রণা 


বহুদিন ছিল অহল্য] পাষাণী, 

রামচন্দ্র আসি চরণ-ছ'খানি 

রাখিলা যেমতি, হাসি খষিরাণী 
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে ! 

পাষাণের সম ছিল যেন জড় 

এই বঙ্গভাষ! !- বহুদিন পর, 

তোমার পরশে ! কাপি থরথর-_ 
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে ! 


ভাগবতে যার অপূর্ব ভার্তী, 
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইল যেমতি 
অপরূপ রূপ, অপুব সশ্গতি, 
গোবিন্দ্রে আগমনে 1 
ওহে জাছুকর, তেমতি তেমতি, 
শ্রীহীন! এ ভাষা লভিয়াছে গতি 7-_- 
কুবুজা! হয়েছে অতি রূপবতী, 
তব কর পরশনে । 


পূর্বকালে যথা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে, 
সৌধময়ী টয়, উরি মাচম্বিতে, 


রাজেল সহসা, কিরণ-রাজিতে 


উন যথা হিরণুয়ী '__ 
ওহে জাছুকর, তোমার সঙ্গীতে, 
নর্গ-হম্যময়ী, হাসিতে হাসিতে, 
এ কোন্‌ অলক ভাতিল প্রাচীতে, 
কিরণে কিরণময়ী ? 


পূর্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে, 
কল্লোলে, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ-ভঙগে, 


কবি-প্রপা্ 
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে, 
এসেছিল মন্দাকিনী, 
ওহে জাছুকর, তোমার সঙ্গীতে, 
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে ! 
চলেছে সাগরে কি লালা-গতিতে, 
কলকল প্রবাহিণী ! 


এ জান্ছবীতটে একি গো নেহারি ? 
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি, 
নব হরিছার কাশী ! 
নদ! লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে, 
াব-নাগরের পবিত্র সঙ্গমে, 

হায় ফেলিল হাসি! 


বাণী-বরপুত্র " সুধামকরন্দ, 
বিভোর হইয়ে, বাণী বক্ষে পিয়ে, 
মৃতসঞ্জীবনী, আনন্দের কন্দ। 
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি 
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান, 
তাই এ প্রার্থনা হয়ে আমুম্মান, 
থাক জননীর ছুলাল সন্তান, 
কিবণ-ছটায় বালার্ক-সমান, 
উজলিয়া বঙ্গভৃমি ! 


কবি-প্রণাঙ ১৬ 


ৰবীন্ত্রনাথ 
অক্ষষকুমার বড়াল 


দুরে_ মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে 

ফুটে স্বর্ণরেখা-সম প্রভাত-কিরণ । 
তরুলতা নতমাথা_ডাকে পু্পবাসে, 

বিহঙ্গম কলকে করে আবাহন। 
শিথিল পাণ্ডর শশী মেঘখণ্ড পাশে, 

পলাইছে নিশীখিনী ধুসর-ববণ। 
ঝরনা ঝিরিছে দূরে, বায়ু মৃছ্শ্বাসে, 

পাটল তটিনী- বক্ষে আলোক-কম্পন 


ফুটিছে হিমাররি-এঙ্গে হিরণ্য-কুনুম । 
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদান্ত গন্ভীব 
তীরে তীরে জালবীর পল্লব-কুটীব__ 
অঙ্গনে দৌহন-গন্ধ, চড়ে যজ্জ-ধুম 1 
মর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধর! শ্বর্গচ্ছবি__ 
জীবনে স্বপন-ত্রম, ফুটে রবি-_-কবি! 


স্বাগত 
মানকুমারী বস 


স্বাগত দেশের মাকাঙ্ক্িত 
চেয়ে আছে মাতৃভমি, 
কখন আসিবে তুমি 

লইয়া ভরসা, বল, মধুর সঙ্গীত, 


১১ 


কবি-প্রণাষ 


কবির আহবানে কবে 
গাহিবে 'নানন্দ-রবে, 
মৌন বন-বিহঙ্গের! হ'য়ে পুলকিত' 
মহাসিন্কু হ'যে পার, 
কবে আমি কোলে মা'র 
জুড়াইবে তপ্ঠ হিয়া _শমুত সিঞ্চিত ? 
চতুর্দশ বর্ষ শেষে, 
রামচন্দ্র যথা এসে, 
আঅভাগী কৌশল্যা মা'রে করিলা নন্দ্তি 


স্বাগত দেশের আগাকাতিকত । 
কি বলিব__ভয়দাত্রী, 
এসেছিল কাল বাত্রি, 
শকময়ী ধর! ছিল দারুণ স্তস্তিত, 
মানব খোলেনি শ্রাখি 
ডাকেনি একটি পাখা, 
বি'ঝি, ভেক সব ছিল হইয়া মুদ্ছিত 
সহসা দেবের বর 
দেখিন্ু অরুণ-কর, 
অমনি সমেরু-শিখে রবি সমুদিত । 
অমনি আকাশ ধরা, 
হইল আলোক-ভরা', 
সঞ্জীবনী মন্ত্রে যেন বিশ্ব জাগরিত । 
জাগিল উদ্যম আশা, 
উদ্বোধিত ভাব ভাষা, 
জন়্ুতার অবসান জগৎ জীবিত । 


কবি-প্রণাম 


১২ 


স্বাগত দেশের আকাজ্কিত ! 
এস নিয়ে পরাক্রম, 
দীপ্ত নিদাঘের সম, 

উজ্জল রবির আলো! হোক উদ্ভাসিত ; 
এস বরষার মত, 
দৈন্যা দুখ আছে যত 

বরষি করুণ!-প্রীতি কর বিদূরিত ; 
এস শরতের বেশে, 
ন্লানিমা যাউক ভেসে, 

হাম্রক আাকাশ ধরা-_ভাগ্ার পুণিত। 
হেমন্ত শীতের প্রায়, 
এস পূর্ণ করুণায়, 

অভয়, আশ্বাসে তুমি ভীত সঙ্কুচিত । 
এস বসন্তের মত, 
বাতাসে বাচিবে কত, 

কুলে ফুলে আলো, বিশ্ব শ্যামল হরিত । 
বিহগ-কাকলি মধু, 
স্থধামুখী দিগ বধু, 

স্লধার অঞ্জলি দিবে হয়ে ঈষ্টচিত । 
ভারতীর পুত্ররত্র 
কেব! দিবে যোগ্য যত্বু, 

এ যে মোরা দীন, হীন, অশত্ত, বঞ্চিত ! 
তবে জানি বহৃহ্ধর!, 

. থাকিলে জাধার-ভরা, 
রবির গৌরবে হয় পুনঃ আলোকিত 
এস মোর মণি-রহ্ব ! সবার বন্দিত। 


কবি-প্রণাম 
কবি-রৰি 
কামিনী বায় 


শিগ্ধ রক্ত-রাগ-রথে পরব অন্গরে 
বালারুণ-রূপে ঘবে রবীন্দ্র-উদয়, 

উঠেছিল দিগ বধু গাহি” জয় জয় 

হেরি' তারে । চিনি" তারে তার কণন্বরে 
মেলি” আখি কহে বঙ্গ, আনন্দের ভরে__ 
একি নালো । একি গান ' গীত-জ্যোতির্সয় 
এ যে গা আমাব রবি-__মআার কারো নয় ; 
দিলা বিধি সর্ব-দৈন্য ভুলাব।র তরে । 

যত বেল! বাড়ে উপ্্ব হতে উপ্ব তর 

চলে তার আলোরথ, ঝরে শতধারে 
শমৃত_ববযা | বিশ্ব চাহি" দভঃ পানে, 
হেরে মধ্যাকাশে রবি অপুব ভাস্বর । 

বঙ্গেব কি ভারতের কে কহিবে তারে ? 
ববি জগতেব কবি আঙ্র কে না জানে? 


রবীপ্র-ক্তযন্তী 
প্িষম্ঘদা দ্বৌ 


কত লাখে লাখ পঁচিশে বৈশাখ 

এল আর চ'লে গেল ডে, 

সকল আকাশখানা জুড়ে 
মহাকাল-বৈশাখীর কালে! ডানা মেলে, 
ছি'ড়ে দিয়ে ফুল-ফল, ছড়াইয়৷ ফেলে 


কবি-প্রণাম 


১৪ 


ধরিত্রীর বক্ষ 'পরে, ঘুণিত বাত্যায় 
আকাশ মন্থিয়া ঘোর তমিআ-ব্যথায়। 


তুমি শুভদিনে জন্ম নিলে চিনে 
বরঙ্গনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে, 
বাজিয়। উঠিল শঙ্খ-স্বরে 
তোমার মঙ্গল আগমনী বঙ্গভৃমে, 
মহাকাল স্েহ-ভরে পড়িল কি নুয়ে, 
সপ্তরশ্মি তৃপ্তি পেল চুমিয়া ললাট। 
হে কবীন্দ্র, হে রবীন্দ্র, আকাশ-সম্ত্রাট ! 


তব জন্মকথ। অপুব বারতা 
আমাদের জ্ঞান-অগোচব । 

তব কীতি-কথা ঘোষে দেশে বিদেশে, 

তোমারে বরণ করি” নিল ভালবেসে, 

চরণে ঢালিল পসঘ্য, দিল জয়-টাকা, 

পারিজ্ঞাত-কুন্ুমের ল্ান মালিকা ! 


শুধু বাংলার নহ তুমি আর, 
সার্বভৌম কবি তুমি আজ, 
বিশ্বগুরু করিছ বিরাজ 

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের স্বর্ণ হৃদয়-আসনে, 

তব বাণী দীক্ষা-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র সনে 

যুক্ত করে, ভক্তজনে মুক্তি-কামনায় 

জপ করে, শাস্তি-জলে সিক্ত করণায়। 


১৫ 


কৰি প্রণাম 


মামার স্মরণে, জীবনে মরণে, 
গুরু তুমি, 'আদর্শে-মহান, 
তব গ্রীতি, তব বাক্য গান 
নিঃসঙ্গের সঙ্গী মম, শুন্য নিরালায় 
সাথী সে কৈশোর হ'তে, শান্তির কুলায় ! 


বৈজয়ন্তী তব, নিত্য অভিনব, 
অসীমের বার্তা বহি” চলে, 
আললোক-প্লাবন আনে দুরতম দেশে, 
মেরু আর মরু-বক্ষ জাগে ভালবেসে, 
মত্যে তবু তু আজ হয়েছ অমর, 
শ।শ্িব দিশাবী নেবে, দূত অগ্রচর | 


ম-কথ। অন্দরে সুপ্ত চিরতরে, 
গাগ[ইযা, মৌব মম-বাণী, 
মৌন ভাঙ, কহিলাম 'লা।ন' 
5রঞ্জীব, মৃত্য্য্জয় নীলকণ-সম, 
কমি দীপ্ত, তুমি সতা, তুমি নিরুপম ! 


বব'ন্দনাথ 
পিষনাথ সেন 


তোমার সঙ্গীত-ববে স্পন্দিত ব্রষ-_ 
ললিত রাগিণী কভু বীণার কাদন, 
কভু ব! মুরজ-মন্দ্র-_গভীব বেদন 
নর-হুদয়ের ! যেথা বসম্ত-সরস 


কবিন্প্রণাষ ১৬ 


বাণী_বন অরণ্যের শ্যামল হরষ। 
নিদাঘ-রুদ্রের সেথ! রঙ্গীন নয়ন ; 
বরষা-উৎসবে পুনঃ সঘন শ্রাবণ__ 
ছন্দে ছন্দে বরষের বিচিত্র পরশ । 


কালের অসীম নিশি আজি নালোকিত, 

_ চন্দ্র-সূর্যে নয়_-তার। উঠে__আস্ত যায__ 
প্রতিভার ।চরোজ্জল অমব প্রভায় 

সমুজ্জল চারি যুগ নয়নে উদিত। 
কল্পনা-কাহিনী-কথা-কণিকা হীরাব 

চাবি দিকে চাবি ববি চতুদ্দ শোভাব | 


কবি ববীন্দ্নাথ ঠাকুব 
মুণালনী সেন 


বালিকা বয়সে মোব তুমি প্রাণে এযেছিলে 
অনন্তের শানন্দেব বাঠা কাছে নিয়ে ; 
বাহিরেব বিশ্বদ্ধন ভুমি খুলে দিয়েছিলে 
ওগো! শিল্পী অস্ুলিব স্পর্শ তব দিযে । 


ভুমি পুনঃ দেখাইলে কত ভঃখ কত ব্যথা, 
কন্টকের মত আছে বিদ্ধ কবি ধরা ) 
কত ঘ্বণা, কুটিলতা, নৃশস্সতা, নির্মমতা, 
করিয়৷ রেখেছে তারে সিক্ত রক্তাম্বরা ৷ 


প্রেম দিয়া, দয়া দিয়! রক্তধারা থামাইতে 
কত তুমি শিখাইলে এত বর্ষ ধরি” 


কবিশ্প্রণাম 


যে দেবতা রয়েছেন মানুষের ভিতরেতে 
জাগাতে চেয়েছ তারে প্রাণপণ করি; । 


কতভাবে কতরূপে বলিয়াছ কথা তার ; 
জেনেছ তাহারে তুমি আপনার মাঝে ; 
এখনে হয়নি শেষ কথা তব বলিবার ; 
মানুষে দেবতা আজো ঘুমাইয়া আছে। 


বর্ষ পরে বর্ষ গেছে, শ্রান্ত আজো নহ তুমি, 
উদ্চ হ'তে আরে! উচ্চে উঠিয়াছ খালি ; 
সানার জীবন-নাঝে এসেছি আবার আমি 
তোমারে অপিতে মম ভক্তি-নর্ধ্য-ডালি। 


এখনে। তোমার কাছে কত শিখিবাব আঁচে, 
এখনে! জীবনে সাধ কিছু কর কাজ ; 

- তোমার মোহন স্পশে আবার নূতন সুরে 
হবে কি পুরান যন্ত্র প্রাণপূর্ণ আঙ্গ গ 


রবীজ্নাথ 
গিরজাকুমার বহ 


তোমাকে উদ্দেশ ক'রে, কি লিখিব আজি 
সত্য, আমি জানি না তা, জ্বাি। শিপশিখা 
মৃত্যুগয় দীপ্তিময় জলদচি-শিখা৷ 

রবিরে কি দেখাইব ? উঠিতেছে বাজি' 


কধি-গ্রণাম ১৮ 


কীতি ধার অহরহ দেশ-দেশাস্তরে 
ভক্তিনত মুষ্কগ্রাণে বিশ্ব-মানবের 

কোন্‌ স্তরে প্রেমধন্য এই হৃদয়ের 
শ্রদ্ধ৷ তারে জানাইব লিপির অক্ষরে ? 
শুধু আজ নিবেদিয়! প্রাণের প্রণাম 
তোমার শতায়ু যাচি বিধাতার পাশে 
বাঙালী তোমারে দেব ! যত ভালবাসে 
তাহার তুলন৷ নাই, জানায়ে দিলাম । 
একাস্ত মোদের তুমি, শ্রেষ্ঠ গর্ব এই 
আমাদের বাণী মুর, তব বাণীতেই । 


ববণ 
সতোন্দণাথ দন্ত 


তোমারে বরি হে কবি-সআট 

কবিস্যয় মহাযজ্ঞে কবি! 
বঙ্গবাণার হে বরপুত্র ! 

প্রতিভা-প্রতিমা অনুপ রবি ! 
কবি হোতা কবি উর্ণগাতা হেথা 

মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জধামে ; 
যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী 

আজি একত্র তোনার নামে। 
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা 

হে কবি! তোমায় বরি হে আজি-- 
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া 

বঙ্গের ফুলে ভরিয়। লাজি। 


কবি-প্রণাম 


অফুত জাখির উজল আলোকে 

হে কবি তোমায় আরতি করি, 
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার 

শুভ্র-শোভন চাদোয়া ধরি” । 
গান গেয়ে তৃষি গানের রাজারে 

গঙ্গারে পুজি গঙ্গাজলে ; 
পঞ্চাশতের পান্থশালায় 

সাজাই তোমারে পুম্পদলে। 
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আাজি 

ব্যাপৃত নূতন বপন-কাজে, 
কবি-ন্বপমণি ! তব আগমনী 

ধ্বনিছে লক্ষ ছদয়-মাঝে ! 


রবীন্দ্রনাথ 
কুমুদরগজন মল্লিক 


আকাশের রবি উজল কিরণে তার 
শুধু ধরণীর এক পিঠ আলো করে, 
ভূতলের কবি বন্দনা গাই যার 

ছুটি গোলার্ধের অন্ধকার যে হরে। 
করে যুগপৎ আলোকিত পুলকিত 
সিগ্ধ শান্ত কান্ত স্থনির্মল, 
গৌরবময় দান সে অকুষ্ঠিত 

করে যে সমুন্নত ও সমুজ্জল। 
বেদনা-রক্ত-রাঁঙা এ ধরিত্রীর 

বক্ষে তাহার করে কাল ছায়াপাত, 


কবি-গ্রণাম রি 


সহত্র করে মুছান নয়ন-নীর 

আহ্বান করি" নবীন সুপ্রভাত । 
উদয় অচলে সদা এ রবির ঠাই 
বিধি অস্তের বিধান করেন নাই । 


রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যাষ 


কাব্যের জগং ছিল নাগালের বার__ 
দেবষক্ষরক্ষ নিয়ে তার কারবার ! 
রাম-নামে শিলা ভাসে সাগরের জলে 
প্রজান্রগ্ুন লাগি' সীতা বনে চলে ! 
অদ্ুন-সারথি হ'ন নিজে নারায়ণ 
তাঁর কুট কৌশলেতে কৌরব-নিধন ! 
ফুল্পরা বেহুল! চাদ- যেদিকে তাকাই-__ 
মানুষ মোদের মত দেখিতে না পাই । 
কাব্য যত পড়ি, মনে ক্ষোভ জাগে তত-_ 
এর! তো মানুষ ন'ন আমাদের মত । 
দোষে-গুণে যে-নানুষ দেখি চারিদিকে 
তাদের কথা তো কবি কাব্যে নাহি লিখে ! 
ক্কুক মনে তুমি কর মৃত সিঞ্চন__ 
আমাদেরি কথা কাব্যে তোমার লিখন । 
পল্লীবালা, শহরের বধু, জমিদার, 

পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট কথ! বলি কার ! 
সর্বজীবে সমগ্রীতি শ্রদ্ধা অনুপম, 
দরদ-মমতা-মায়া সগিকর্তা-সম ! 





কবি-্প্রণাষ 
যে-কথ শুনালে কর্ণ-কুন্তী-গান্ধারীর-- 
সে-কথা এ-মানুষের মগ্য-পৃথিবীর ! 
'অষ্টাদশ-পর্বে নয়, ঈষৎ ইঙ্গিতে 
মানুষের মহাকাব্য রচি' ছন্দ-গীতে ! 
তুলির পরশে করি সবারে নাপন-_ 
প্রাণে প্রাণে মিলাইলে নর-নারায়ণ ! 


রবীন্দ্রনাথ 
সবেন্দনাথ লাশপপু 


কোন্‌ মন্ত্রে কবিবর পাষাণ গলায়ে 
মধুরিমা উিমায় দেছ সঞ্ভীবনী। 
কতু ভার হেরি নত ললিত মধুব, 
আবেশ-বিহবল কভু শুনি গীতধবনি, 
কত অকথিত বাণী গোপন কাহিনী 
নিকুপ্জ মর্মরি' উঠে কূলে কৃলে তার । 
ফুলে ফুলে শোন! যায় ভ্রমরগুঞ্জন, 
উরসেতে চিকিমিকি চাদিমার হার, 
কত না জড়িত তাহে বিস্বৃত স্বপন, 
বাণী-ভাগ্ডারের মধু সব নিঙাড়িয়! 
ফেনিল হিল্লোলে কবি দিয়েছে ঢালিয়! ৷ 


কবি-গ্রপাম ৭২ 


অপূর্ব যুকুরে 
জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 


তোমার কবিতা নহে কবিতা কেবল-_ 
সখী দেখে আপনার হাসি-শওদল, 
আপন বক্ষের শ্বাস বেদনা-বিধুর । 

যার চাহি ভগবান-_চির-রূপ তার 
হেরে সে স্বরূপে তার হষিত আনন, 
অবিশ্বাসী দেখে তার কোথা অনাচার, 
সন্দেহীর কোথ! ছঃখ 'অজ্ঞাত পতন । 
পথভ্রষ্ট চলিয়াছে কোন্‌ মৃত্যু-পথে, 
অন্তবাজ্সা গুমবিছে কোন্‌ হতাশায়, 
নিখিল হৃদয়হীন কোন্‌ মিথা। ব্রতে__ 
পরিণাম নাহি জানি' ছুটেছে কোখায়-__ 
আপনারে,ছাঁড়ি' বিশ্ব গেছে কত দূরে__ 
দেখায়েছ, খমি, তাহা তোমার মুকুরে । 


বরণ 
কালিদাস রায় 


আমাদের এই খেলার ঘরে গুক তোমায় বরণ করি, 
বনশেফালির অঞ্জলি 'মাজ রাখি তোমার চরণ পরি । 
পূজোপচার পাইনি খ জি, 
গঙ্গাজলেই গঙ্গ৷ পুজি, 
নিঃস্ব মোরা, ডুবল তোমার পুজার উপচারের-তরী | 


৩ 


কবিশ্প্রণাষ 


প্রজাপতি, তোমার করেই মোদের মানস-জীবন গড়া, 
তোমার স্থজন-মু্ছনাতে মোদের পরাণ শ্রবণ ভরা! | 
তোমার ন্নেহ-বাপীর বুকে 
মীনের মত বেড়াই মুখে, 
তোমার চরণ-কমলদলে মুখর মোদের মন-ভোমরা। । 


অন্বাদিত রসের বিলাস বিলালে এই জীবন ভরি, 
নবশ্রীবূপ সঞ্চারিলে নিসর্গেবে শোভন করি? ; 
কলির প্রাণে ননীন গন্ধ, 
কলির গানে হতন ছন্দ, 
তোমার সভায় এলো সবাই নয়নমোহন ভূষণ পনি? | 


'অনাদত হন হেয় যা" নয়নে তা'ও লাগলো ভালো, 
জাঁণ কুঁড়ের ছিউ্রগুলোও কন্না হ'য়ে ঢাললো৷ আালো। 
ইত্রধহর কান্ত রাগে 
তোমার কুলির টানটি ভাগে । 
তোমার চরণাঙ্ক লতি উপাস্ুরও মন ভুলালে! । 


কল্ললতা লক্ষ পাকে জড়ালো৷ এ বক্ষটিরে 

কলগকড় স্বপন দেখে ভোমার গহন ধানের শীড়ে । 
ছুটে ব্রিলোক সামার শেষে, 
দৃ্টিশায়ক অসীম দেশে । 

'অনস্তদেব ছায! যোগায় হাজার ফণায় তোমায় ঘিবে । 


স্রপ্ত অভিশপ্ত দেশেব ঘুমে তুমিই আশার স্বপন, 
তোমার বাণীর 'অন্তরালে শু মোচন-মন্্ব গোপন । 
চিত্ত-কারার বাধনগুলি 
আগেই তুমি ফেল্লে খুলি। 
জীবন-মরুর বালুর তলে জয়ের বীচন করছ রোপণ । 


কবিম্প্রণাষ ২৪ 


আজ নিথিলে ওতপ্রোত তোমার মুখের মন্দ্রবাণী, 
করছে সাগর-তরংক্গেরা দিগ.বিদিকে কানাকানি ; 
বার্তা চলে স্ুর্য-সোমে 
তুর্য বাজে ব্যোমে ব্যোমে 
পু্ঘক জাগে রোমে রোমে, অবাক্‌ ধরা যুক্তপাণি । 


হিমাদ্রির এ শুভ্র শিবে উড়ছে তোমাব জৈত্রী কেতু 

রচলে তুমি পাবাবারের এ-পাব ও-পার মৈত্রী-সেতু 
দীক্ষা দিয়া প্রেমের বেদে 
মিলাইলে সকল ভেদে । 

গড়লে তুমি মিলন-ত্রিদিব এই ভাবতেব মোক্ষ-হেতু । 


আলোক-বীণ! বাঙ্তাও কবি নীল 'আকাশের পদুণসনে, 
সবরের আগুন ছড়িযে পড,ক পশ্চিমের এ দিগঙ্গনে | 
দ্ধ ককক এহিকভাব 
ধম-পূসব বিশাল গ্রসার 
ভশ্ম হ'তে জ্রাগ)ও পুনঃ শাশ্বত সেই সত্য ধনে । 


মিলন-গুরু ! এই ভাবতের মহামানব-সাগরতীরে, 
উচ্চার” হে উচ্চববে বিশ্ববেদের মন্ত্রটিরে | 
ধর্ম-জাতি-নি'বশেষে 
মিলবে তথায় সবাই এসে 
বিশ্বভারতীর দেউলে ছুটবে নিখিল নত্-শিরে । 


পৃব-গগনে আবার রবি নবীন হ'য়ে উদয় হ'লে 
মানস-সরে” কমলগুলি তোমার পানে হদয় খোলে 
গন্ধবহ ঢুলায় চামর 
কাব্যকানন কৃজন-মুখর, 
আবার মোদের কুলায়গুলি আনন্দ-হিল্লোলে দোলে । 


কবি-প্রণাম 


কল্পালাকের হে সবিতা, মোদের মাঝে, তোমায় বরি, 
ধন্য জীবন তোমার কিরণ আশিসধার! মাথায় ধরি! । 
কর প্রাণের জাধার মোচন, 
বিকচ কর জ্ঞান-বিলোচন, 
প্রণাম করি, সহত্রকর, সহত্রবার প্রণাম করি । 


পচিশে বৈশাখ 
নবেন্দ দেব 


দ্ূর নাজ এসেছে নিকটে । 
তবু চিত্রপটে 

বিশ্ব আজও তেমনি বিশাল । 
সেই মহাকাল 

দুটে চলে নিরুদ্ধ নিশ্বাস । 
ভাঙ1 ও গড়াব ইতিহাস 
চরণ মাঘাতে ভাব 
বিচ্ছুরিয়া ওঠে বাব বার । 


ধগান্থের পটভমিকায, 
ভাবে চাদ, সূর্য অস্ত যায়; 

কীতি কত লুপ্ত হয কীতিনাশা-জলে : 
বিশ্মৃতির বিশ্বস্ত অতলে 

নামাবলী হতেছে বিলয় ; 

মৃত্যু ক্রয়ী নয়__কিছু নয়। 


যশের যে দীপ উঠে হ্বলি 


কবি-প্রণাম ২৬ 


শিখা! তার ক্ষণেক ঝলকে । 

ঘূর্ণ্যমান কালের ফলকে 

যে লিখা বাখিয়৷ যায় 

জানি জানি একদা তা৷ নিঃশেষে মিলায় ! 


তবু চাই আগ্রহে উতস্বকে-_ 

এ প্রাচীন পৃথিবীর বুকে, 
এসেছিল যে স্রন্দ্র পরম অতিথি ; 
তার জন্ম-তিথি_- 

চির অবিশ্মৃত হয়ে থাক্‌, 

'পঁচিশে বৈশাখ' | 


ববীন্-প্রশঙ্তি 
প্াারীমোহন সেনগুপু 


হে আকাশ নীলোজ্জল, হে গশীর মন্ত পারাবার, 
হে ধরণী স্শোভনা, হে দক্ষিণ বায়ু মন্দভার, 
হে শারদ মেঘমালা, হে একাদশীর শ্লিগ্ধ চাঁদ, 
ছুলাল কবিরে তব স্নেহ দাও, করো! আশীর্বাদ । 


কেতকী, করবী, যুখী, বকুল, চম্পক, শেফালিকা, 
হে আকন্দ অনাদৃত, হে অশোক, পলাশ, মল্লিকা, 
হে তৃণ-কৃম্ম-গুচ্ছ, শুভ্র কাশ পবন-চঞ্চল, 

হে নবীন-ধান্য-শীর্ষ, বরো! তব প্রেমিকে উজ্জল । 


হে শৈবাল-দল-বক্ষ বঙ্গের অগণ্য নদ-নদী, 
হে পদ্ম। প্রলয়ঙ্করী- স্জনে উদ্বেল নিরবধি, 


চে 


কবি-গ্রণাঙ 


হে বঙ্গ-প্রাস্তর শ্যাম উন্মুক্ত দিগন্ত প্রসারিয়া, 
করো করো স্েহাশীম তরঙ্গ-তৃণের বাহ দিয়া । 


হে বর্ষণ ঝুরুঝুরু, হে সন্ধ্যার সোনার গরিমা, 

হে নিস্তব-রাত্রি-গঠ হ'তে জাগ! প্রচণ্ড মহিমা, 

হে কাল-বৈশাখী নরত্য, লঘু মেঘ আলো -ছায়া-করা।, 
দাও দাও মিত্রে তব নেহ দাঁও শ্রধা-প্রীতি-ভরা | 


হে অতুল] বঙ্বাণী, চণ্ডাদাস-বঙ্ছিন-ক্ুননী, 
গুপ্ত-মধু-ভমাদয়ী, রবি-প্রতা, ববির বরণী, 
দেশ-দেশ-নন্ক্তা। গে। স্ৃা শ্যামা অপরূপ-জ্োতি, 
তোমারে ছিল যে প্রাণ আজি তারে দাও প্রাণগতি | 


বৈদিক তাপসভুল্য, দৃ্টি যার বিশ্বের পার 
রহন্যে করিয়া ভেদ, মানবের জদ্য়লাগার 

তন্ন তন্ন কারী আনে গুপ্ততম সুপ হত বাঘা, 
সে-দ্টি অক্ষয় হোক প্রকাশিতে বিচিত্র বারতা | 


গ্রীভি-মন্ুরাগ-বদ্ধ শুধু এ শারতত্ুমি নয়, 
স্বপনে উদিল যার অখণ্ু-মানব-পরিণয়, 

কালে কালে গত অনাগত ঘুগে মানব-মিলন 
সাধিতে সাধন। যার, বিশ্ব তারে কবে যে বরণ । 


অজ্ঞাতে জানাল যেবা, অনাগতে কবিল আগত, 
'অনম্ৃভূতেরে যেই অনুভব" করে চিত্তগত, 

সদূরে নিকট সাথে যেই জন ঘটাইল বিয়া, 

চেনাল অপরিচিতে,__সে যে আছে তরি' সব-হিয়া । 


কবি-গ্রণায ইজ 


কল্যাণ-বার্তায় খষি, প্রেমগানে উন্মত্ত প্রেমিক, 
হবদেশাতআ-দীক্ষা-যজ্ে ক্লাস্তিহীন সাধক খত্বিক্‌, 
রঙ্গালাপে রসমূতি, অন্যায় দলনে রুদ্ররূপ, 
ভারতীর রত্বাসনে আজি সে যে দণ্ডধর ভূপ। 


সখহাসিটিরে যেই করি' দেছে অধিক উজ্জল, 
স্নেহমধা মাখাইয়ে প্রিয়তর করে গৃহতল, 
আরে! মধু করে দান প্রেয়সীর নয়নে অধরে, 
জননীর স্বেহে দেছে বাড়াইয়ে শিশু-মুখ 'পরে । 


কত শত স্থুর যেবা রেখে দেছে করিয়। মধুর, 

কত না দুখের কাটা শ্রীতি দিয়ে করি' দেছে দূর, 
সাগরে গগনে বনে ধরণীতে দেছে নব শোভা, 
আষাটে বসন্তে যেব! করিয়াছে মারো মনোলোভা ) 


ভারতী যাহারু গানে মুধধী হ'য়ে রাখে নিজ বীণা 
সমৃদ্ধা গৌরব-পূর্ণা কণ্ঠে যার বঙ্গভাষ! দীনা, 
আকাশ নিস্তব্ধ যার শুনি' নব সুরের মূর্ছনা, 
যাহার মানস-রথে শ্ুষ্ঠু মান লতিল কল্পন। ) 


গাহি তারি জয়গান, তারি জয় গাহে বঙ্গ ভুমি, 
আলাপে আনন্দে দুখে সে যে আছে সর্বচিন্ত চুমি' | 
লহ শ্রদ্ধা, লহ তত্তি, লহ গ্রাতি, লহ নমস্কার, 
হে কবি, তোমারি জয়ে সুখ-হর্ষে হদয় ছুর্বার | 


৪ 


পচিশে বৈশাখ 
যতীন্দ্রপ্রসাদ তটাচার্ষ 


কবি-প্রণাষ 


আজিকে শোভন ঘুতি তোমার "ভুবন জুড়ে পুজছে সবে ! 
বলছে সকল দেশের গুণী, “কবির সেবা হুমিই ভবে? | 
লড়াই করে মান্তুম মেরে বড়াই করে সদাই যাবা, 

তারাই তোমার পায়ের 'পরে লুটতে আজি পাগল-পারা । 
বঙ্গ-সরন্বতীর গলে বিজ্তয়-মাল্য পবাও তুমি ! 

তোমার কাব্য-স্ধার লোভে তীর্থ হ'ল বঙ্গহুমি! 


সপুসাগর ডিডিয়ে এল অধ্য তোমার বাশ্লা দেশে । 
হিংম্বকেরা অবাক হ'ল, বসজ্ঞেরা উঠল হেসে ! 

কদর যাব! কবতে। না, হায়, মাতলো শেষে বন্দনায় ; 
নিদ্দা ভুলে নম্পিতে ফের একগা'ড-লোক বৌলপুবে ধায় । 
সে-সব কথা ভুলব না তো, ভুলব না তো যাবৎ বাঁচি ; 
কোকিল হেথায় পায় না আদব, আলা কে শক লতি 


“প্রাচ্য প্রাচা, প্রতীচ প্রতীচ, প্রাচ্য প্রতীচ ম্লিবে না বে? 
কিপলিঞেব এই গব-বাঁণী খর কে আর করুতে পাবে ? 
জগংপুজ্য হে কশিবর, তা-ও দেখাল কথায় কাজে ! 
কিপ.লিউও তা দেখতে পেলো, দেখছে আলো গভীর লাজে ! 
ইয়াদ রেখো, সাগবপারের হামবড়া সব নকল কবি! 

তোমর! 'মআাপন দেশের চেন, জগং চেনে বঙ্গ-রবি ! 


এমন কিছু হয়নি স্জন, পায়নি ভাষা! তোমার কাছে 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে তোমার পূর্ণ দৃষ্টি আছে! 
চর্ম-চক্ষু যায় না যেথা, কল্পচোখে দেখলে তা-ও ! 

সাঁধ মেটেনি, শুনবে। আরো, একশ বছর এমনি গাহে! ! 
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কবি-প্রণাম 


তোমার স্রেহে ধন্য আজি, ধন্য তোমার অসুগ্রহ ৷ 
সত্যদর্শী হে খষি, আজ দীন সেবকের প্রণাম লহ ! 


স্মববণে 
প্রতাখতী দেবী সরস্বতী 


একদা এ বিশ্বমীঝে চলেছিল যবে হানাহানি, 
ক্তেগেছিল হিংস! দ্বেষ, কেহ কারে ভালোবাসে নাই, 
সে দৃশ্য তোমায় কবি ব্যথিত করেছে ব্যথা দানি 
আকুল করেছে তোমা, বেদনাবিধুর হিয়া তাই । 


সুন্দর ধরার বক্ষে কেন জাগে ঈা, হি"সা, দ্বেষ, 
মান্ৃষে মানুষে কেন প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে নাকো, 
কেন এরা গড়ে নেয় শুধু আপনার পরিবেশ, 

বন্ধুকে ফিরায়ে দেয়, বলে নাকো তারে__'তুমি থাকো 
হি"সাবিষ-জর্ভরিত এ ধরার করণ ক্রন্দন 

পশেছিল কানে তব-__তাই তুমি চেয়েছিলে খমি, 

মুছে নিতে এই গ্লানি, খুলে দিতে চেয়েছ বন্ধন, 
'শহিংসার মহামন্থু ছড়াইয়া দিতে দিশি দিশি। 


মহাভারতের "আজ হয়েছে যে নব-উদ্বোধন, 

মহাকবি, এ তোনার অন্থরের একান্ত কামনা, 

পরস্পরে ালোবেসে সার্চকতা লভে জনগণ, 

হে মহষি, ভারতের আজ হ'ল সফল সাধনা । 
'আজি তব শতবর্ষ জন্মদিন স্মরি' 

আমর] এনেছি অধ্য, তোমারে ত। নিবেদন করি। 


কবি-প্রণাঙ 


পঁচিশে বৈশাখ 
অমল হোম 


পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো, ঘুরে আর বার 
রবি-প্রদক্ষিণ-পথে ; রবির বন্দনা-গান 

উঠে বাজি স্থলে জলে নভোতলে, মন্ত্র তার 
ছায় দশদিশি ; ভরি' দেয় সেই রম্য তান 
নিখিলের নর্মমাঝে, যেথা বাজে 'অনাহত 
বীণা, তন্ধী অভিনব, নবভাষা, নবপ্রাণ ; 
উদয়ের পথে, লয়ে আশা ভালোবাসা কত, 
মঙ্গীর্নাণী দিলে! আনি ম্চ্ছন্দ-গান | 
শান্তত্রী নামিয়া এলো ক্রান্থ ধরণীতে, 
বুলাইল মন্ু তার বিষবাম্প মানে, 

দুরে গেল বিভীষিকা, নাহি জল জখিপতে, 
মৃত্যু নাই, শোক নাই ; এসো সাজি শুভ্র সাক্জে ; 
মালা দিই বেদামুকল : পুষ্প দিই ঘাথালে ; 
ধপ জ্বাল, দীপ হালি নব রবি জন্মভালে ॥ 


হাষ! রবি 
কালাকঙ্বর সেনগু প্র 


আকাশ বিস্ময়ে চায় 
সপ্তবণে পৃর্থী ভায় 
রবিরশ্রি কাঞ্চনজ্ঞত্ঘায়,-- 
সাগরে তটিনী-জলে 
উপলেও ঝলমলে 
পগ্রবালের পলায় পলায়। 
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কবি-প্রণাম 


ববীন্দ্রনাথ 
দ্বিজেন্দ্রনাথ তারুড়ী 


রূপ-সাযবে ডুব দিযে ৭। তুলে অবপ রতন 
শোভাব সাব গা(থিলে হাব নিখ্লি চিওঁ-হবণ । 
বিশ্ব-বাণ'ব গলায দিলে মহানন্দে এ।গাবান 

গাণের সব জ্য কনে মহানন্দে বিশৃপ্রাণ । 

এই খাঙালী 'আঙল ধনে কানো দন শিঃস্ব নয, 
জ্ঞান-ভাগুাব ভবিযা গেল তব দানে বিশ্বমব । 
জ্গতবাসী বন্দনা গায বিশ্ব-ববি ব ডাহীন, 

ভিড় জমে বাঙল] দেশে জ্ঞান 7 কাগালীব | 
তাই-না লাজ বালা হ'ল চহাতীর্থ সাধন ব। 

ঈনব হাস, বার্থতী সান হনকব ক নাব 

হ ধষি, তব ভাগে ঘ ৪ পিষাঙ্গে যে প্রাণশক্তি 
দা'নবে তাহা মক্ণ-ভপট* স্রকলাণ ভাশু-মু্উ, | 
বাঙালী কবি ববীন্দ্রন।থ, বাঠালীবে দে তামা, 
জগতে দেড় হগ্ধাবে আলো) নিনাশায দে আশা । 


জাতি-বম্মব 
বিইতিছভবণ মুখোণ্াধ্যাষ 


বহুদিন ধ'নে-__ 

কত বুগ তা কে জানে, 

রবি সে পাঠাযে রশ্মির দল 
এই ধরণীর পানে-- 

যা ছিল কক্ষ, সৃকঠোর 'মঙ্গার, 
অঙ্গে অঙ্গে তার 


কবি-প্রণা 


ভরে দিল দূপ-রস-গদ্ধের 
অপন্ধপ সন্তার | 

কে ঙজানেকাজাত, 

ছিল মে বশ পরে 
কাথা ছিল কা থে পু চেতনা 
জেগে ওঠে থর থরে । 
সচেতন! জেগে এ 
বালা হামে তহণব গিস্ছে। 
লতা- হশাহখ 

পুল ত হছে হটে । 

ল পু-শুকেে হাব ও এলিনল 
ননী রণ, 


৮৮০০ (ল্পক্ক তার স্পশণন জানো 


কত হগ তা কে জানে, 


বব সেপাঠাল পাশা তাহার 


এই ধন্শীর পান। 


কিন্ত, কত-না দূর । 

দেখে নাই রবি এ-রূপ-সুষমা 
শোনে নাই এর সুর । 

তাই বুঝি একদিন, 

না জানি কি কুতৃহলে, 


কবি-প্রণাম 


নেমে এল রধি এই ধরণীতে 

আপনারে গিয়ে ভুলে । 

মার সে নয় তো অনম্ত নভে 
ছুনিরীক্ষ্য রবি, 

যার হ'তে দিঠি 

জ্বাল ল'য়ে জাসে ফিরে, 

বিশ্বের যত স্সিগ্ধ শাশ্টি 

এ-রবিরে আছে ঘিরে । 

উৎপল-আখি দ্ুটি 

যা-ই দেখে, আহ।, "অপরূপ তার সবই, 
রবিব ধরণী রধিরে করেছে কবি। 

যাহা শোনে তাহা গবাক হইয়া শোনে, 
কে যে তান চারিদিকে 

নারা-তিন্তাতে কা স্ববের জাল বুনে 
ফেলে তবে কোন্‌ ফাদে, 

কইতে সে চায় কে না পায শু, 
হার মেনে তাই 

পরাণ তভাহান কাদে । 


সার! ধরণীতে 

শতপাকে খুরে খুরে 

দেখে নিল কবি, শুনে নিল তার মর 
তারপর একদিন 

ধরণীরে করি দীন, 

শ্রাবণধারায় গলায়ে তাহার 'জাখি, 
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কবি-প্রণা্ 
চলে গেল রবি 
্বতিটুকু তার রাধি" । 
তার মতো মার কেহ দেখে নাই 
এ ধরণারে এত ক'রে 
বক্ষের মাঝে ধালে। 
শোনে নাই এর দ-মনের ধ্বনি, 
তার মাতা কারে স কদ। বাখানি 
বলে নাই কোন গ্ুলা। 
ভার মাতা ক'লে 
জানে নাই কেহ তালে 
তিল ন্রতিল ধ'তুব। 


শুধু গানিল না 
বলেই তাতে বিল, 
লঙ্গাব লাজ ।৩ল-উবনা 


লা 9৭ তাবহ বণ 


কবীন্দ্ বান্দুনাতধব পত 
যোগীন্নাথ বাঁধ 


সপ্ত বঙ্গে কে তুমি বন্ধু গাহিলে অমর গান 
নিতা-নৃতন মায়। বিবাচনল বিস্তাবি কলতান। 
ছণ্দে তোমার নাচিয়া উঠল সিদ্কুর বাচিমালা, 
স্পশে তোমার চেতনা লিল স্ৃপ্ত অমরা-বাল। । 
সাগরে সলিলে বনে কান্ত!রে গ্রহ তারা উপগ্রহে- 
নন্দিত কার' নিখিস-চিত্ত করুণার ধারা বহে! 


কবি-গ্রণাম 
যেথায় আরতি করিছে সূর্য, মরুৎ দৌত্য কবে, 
চন্দ্রের হিয়া! অমিয় ছানিয়! বিগলিত নিঝরে । 
আদি-যুগ হ'তে যেথার শজিছে কবির মোহন-তন্রী, 
তোমার কাহিনী পশিছে এসথায় দৈহ্য-দহন-হন্থ্ী | 
অমবার সাথে বশ্নধার ধারা মিলাইল তব ছন্দে-_ 
সাত সমুদ্র তাইতো আজিকে তোমার চরণ বন্দে। 
তাই দেখি আজ, মুকুটের সাথে মহামানবের মেলা-__ 
বাঙ্জার মহিমা তুচ্ছ মানিছে কমলাব দেওয়। চলা । 
আমাদের এই ধরা-মা"ব বুকে, নব্জীবনের পালা ; 
বাণীর ছুয়ার হ'ল যে বে মাজ লক্ষ্মী-ছ্ুলান-শালা । 
চিত্তের ক্ষুধা সুধায এবিল, বিত্ত পাইল নিস্সে, 
ববিব রশ্মি লুটাযে পড়িল আধার-জড়ান বিশে । 


বনীল্্-জযস্তী 
গোলাম মোস্তফা 


নালাম সালাম হহোমায গাভি, হে কবি-সমাট. 
মুকুটবিহীন বাদশা মোনেন-ন্দ্য বাজপাটি। 


ভোনাব (মেক 
সভায় আজি করছি ভোমার এই “কলসিদ1" পাঠ । 


নামটি তোমার “রবি'-ভমি ববিব মতই ঠিক, 
তোমার 'আালোয় উঠ.ল হেসে ধরার চতুর্দিক, 
রদ ও পশ্চিম 
নির্বাক নিঃসীম 
চেয়ে আছে তোমার পানে নয়ন-অনিমিখ. | 


কবিশ্প্রণ।ষ 


রবি-কবি গগন-পাবে লেখেন কবিতা 
আলোক-রেখায় শ্রাকেন ছবি শিল্পী-স্বিহা ; 
গভার আনান্দ 
বিচিত্র ছন্দে 
ম্রব বাজে ভাব 'মাকাশ-বীণায"-জানি সবি ভা? । 


কবি-রবিও তেমনি মোদেন ধরার ধুলিন "পল 
ছন্দ্-গোনে “লিখন? লেখেন নিচত্র সুন্দন | 


মূ সনাব্‌ ছাল, 


ধবণী ম্মাভ *ল্া তাহানু পক্শ নহনে | 


পণাষ 
তাবাশ্্কন লশ্যাপলাবাষ 


বঙ্গের মানসব!তজা তৃক্রশীষ বাপ দিগন্ধব 

হ কাব নগাধিরাজ, দেবতা । নমো ননো নমঃ 
মাটির প্রাণেব 'অর্থা পদতলে প্রগাঢ সুন্দর 
শ্বামায়িত বনরাজি ; মঘ-ন্বপ্ন উত্তরীয় সম 
শোভিত বিশাল বক্ষে ইন্ধু বাঁমুষমায 
অদ্বরচুদ্থিত ভাল, উদাসীন অনন্ত সন্ধানী, 


কবি-প্রণাম 3৩ 
হিমানীচন্দনলিপ্ত, শোন নিত্য প্রভাত সন্ধায় 
আকাশগঙ্গার পারে স্থর্য চন্দ্র তারকার বাণী ; 
কাব্যে গানে মধুস্ন্দ সে বাণীর সৃধারসধারা 
জীবনের অন্ধ ভূমিগর্ভে যেন সূর্যের আহ্বান 
আমাদের শুনায়েছ ; অনাগত অসুরের সাড়া 
মুছিত বীজের বক্ষে_ প্রাণের বিস্মিত অভিযান | 
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চিং-রসসিন্ধুতীর্থে স্নান করি' 
অভয় আনন্দ ল'য়ে কালের দিগন্ত আছ ভবি। 


হে ববি, বিশ্বের মানি ক 
সাবিব্রীপ্রসন্্র চংটাপ্শশ্ায় 


সেদিন চম্পক-বনে মদ্বিত সুবভি নিশ্বোস 
রবির পরশ লাভা হাতা এ দালে সণশোভা, 
বে থরে বিস্তারিয়া কুল-ছন্মে নিল শাশ্বান 
বৃন্দে বৃন্বে পরিপূর্ণ নহ্গত সৌন্দ্য মনোলোশা 


বসন বিদায় নিল, মঞ্জবিত চত পপর 

মু গন্ধে শীমোদিত টৈশাখের উদাসা পি 
ক্াণে ক্ষণে জাগে আশা জিয়দাণ মনে বত 

দ7ণ আণে লুপু হয় মিলনের আপুর আভাস । 


বৈশাখের খর-রৌদ্রে রুদ্রবাণা ওঠে কংকারিয়া, 
'অগ্রির স্ফুলিঙ্গ বরে শন্কুলির ক্ষিপ্র সঞ্চরণে। 
শতাব্দীর হ্ুর্য বুঝি পূর্ণ তেঙ্ে এল বাতিবিয়া 
যুগের এ সঙ্ষিক্ষণে দেখ! হ'ল জীবনে মরণে । 


কবি-প্রণাম 


হে স্ব্য অমিত বীর্ঘ, হে রবি, বিশ্বের আদি কবি, 
উধ্ব মুখী ধরণীর নর্ঘ্য লও প্রসন্ন 'আাননে, 

তব মন্ত্রে প্রকাশিত ভুমার এ 'অনিন্দ্তি ছবি, 
তোমার সঙ্গাতে মুগ্ধ বাণী তাঁর শ্বেত পদ্যাসনে। 


পঁচিশে বৈশাখ 
স্বফী মোতাহার হোসেন 


কাল নেপথ্য হতে পঁচিশে বৈশাখ বারে বারে 
ডাক দেয় ধরণীরে তব পুণ্য ম্মৃতি-উদ্যাপনে । 
তারি উদ্বোধন-গীতি দিকে দিকে বাজে ক্ষণে ক্ষণে 
ধীর শায়োছন যেন পত্রে পুষ্পে পূর্ণ করে তারে । 
নিগৃটের মন্্রখানি বৈশাখীর বীণার কণ্কারে 
মেঘ-সন্দ্র ববে কতু, কছু খর রবির কিরণে 
শাপনি বাজিতে থাকে, নি তার ঘনায় যে মনে 
কুহ্ম-বাণীটি কার ফুটে বনে ফুল-উপহারে | 
বঙ্গের 'অঙলগন ঘিরি মাসে বর্ষে ফোটে যেই ফুল 
বর্ষা বসন্ছেব ছন্দে যে-কবিতা নিতা-উচ্ছৃসিত 
বেদনা আানন্দ্ঘন, রসগৃণ, আসে ঘনাইয়া 
অবূপের রূপ-স্বপ্র, জয়তের বাণী সাথে নিয়া ; 
সেথা তব নিত্য স্মৃতি, হে কবীন্দ্র, সেথায় ছন্দিত 
তামার মমরকাবা, পুণাশ্লেক গম্ভীর, বিপুল । 


কবি-প্রণাম ৪২ 


তীর্ঘ-পথিক 
নজরুল ইসলাম 


আমি জানি তুমি অজর অমর, তুমি অনন্থ প্রাণ ; 
মহাকালও নাহি জানে, কণি, তব আযুর সে পরিমাণ। 
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি 'সক্ষয় বট, 

বিশ্ব জড়ায়ে রয়েচ্চে তোমার শত কীির জট ; 

তোমার শাখায় বেধেছে কুলায় নভোচারী কত পাখি, 
তোমার ্লিগ্ধ শীতল ছায়ায় ঘড়াই ক্লান্ত জাখি। 

বিজ্ঞান বলে, বলুক, রবিব কমিয়া আসিচ্ছে আমু, 

রবি রবে, রবে যতদিন এই ক্ষিতি অপ. তেজ ণাযু। 
মহাশন্ন বক্ষ ক্ষুড়িয়া বিবাঙ্ছে যে ভাস্কর 

তার আছে ক্ষয়, এও প্রতায় করবে কোন্‌ সে নব ? 
চন্রও শ্রাছে। আছে সপ্থা তারকা রাতের তরে, 

তবু দিবসের রবি বিনা নহাশুন্া সে নাহি ভবে। 

তুমি বনি, তুমি বহু উপ্রে র--তোমাব সে কাছাকাছি 
যাবে কোন জন? তোমার কিরণ-প্রসাদ পাইয়া বাঁচি। 
তুমি অ্র্ার শ্রেচ শি বিশের বিস্মব। 

তব গুণ-গানে হাম হর যেন লব হয়ে যায় লয। 

তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব এই গৌববখানি 

রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মুক বাণী 
প্রার্থনা মোর যদি আরবার জগ্মি এ ধরণীতে, 

আপি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্যে-গাভে । 


কবি-প্রণাম 


বণীন্্নাথ 
সবোধ বাধ 


পণ জীবনের মুক্ত বাভাষনে বসি 

দেখিছ বিশ্লের পথে কেল 'আনে ঘাষ, 
কেবা হাসে, কেবা কাদে, কেবা গান গাষ, 
কেবা "নয কব বঙ্গমন্জে পশি”। 
পেকাইনী ছন্দে তব লিল যে ভামা, 
ন"ন্ব নিথপ পিশ্ব লঙ্গাত-যুখব, 

ননন্পে দখা পিল সভা ও শন্দন, 
ক্গাগাল তনিশ্রলোকে জালোকেব মাশ। | 


ছন্দ তব এহে গ্রহে তালা তালাম 
নীহা সকাপুর্ণে তোলে জ'বন-স্পন্দ্ন 
ধবা টান -শাতা সবগ-নন্দন 
'নঞ্দিষ্জে মানব-চিও পাদ্মধাবায | 
বাশ'ন পৃজ্জাবা তুমি বাঙ্ললাব কব 
বিশ্ন-কাবা-গগনেব জ্যেতিময ববি 


রস 


িক্রয়লশল চাপালায 


তুমি যা! দিযেষ্ক, কবি, আনির্ুচনীয । 
তুষাতুর কে দিলো! স্বগৈব পানীয 
তব কাবামন্দাঁকনী ৷ দিষেছ নযনে 
নৃতন উমাব স্বপ্ন । সঞ্চাবিলে মনে 
মহান আদর্শে নব বলি বিশ্বাস। 


কবি-গ্রণাম নি 


মর্মের গভীরে এঁশী ভাবের উচ্ছাস ! 

ভাবই সত্য ৷ মনে বদ্ধ ; মুক্ত মোর! মনে ; 
মন নিয়ে সং' সেই মনের জীবনে 

আনিল বসন্ত তব অপূর্ব বাঁশরী ! 
যৌবনের অঙ্গে অঙ্গে তুমি দিলে ভরি' 
চলাব ছুর্বার বেগ ! অনন্তের ক্ষুধা 
মিটায়েছে তব বেণু-রাগিণীব মৃধা ! 
জুড়ায়েছ কান 'মার প্রাণের পিপাসা! ! 
কোটি মৌন কণ্ে, কবি, তুমি দিলে ভাষা ! 


রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ 
অয় চক্রনী 


সেই পুবাতন জ্যোতি 
ধ্যানশিল্পা জামান প্রণতি । 
_-যন্তদ্বেদ স বেদ__ 
চেতনা উদয় অস্তহন 
সদয়ে ধবেন সমাসীন। 
প্রকাশিত সূর্য কোটি লোকে, 
উদ্ভাসিত দেখেন আলোকে 


__সকৃং। উপাস্য) দৈব জ্যোতি 

কবি তার জানান প্রণতি | 
প্রতিদিন জাগ্রত সন্দিং 

দেখেন সপ্দারে ব্রহ্গবিদ্‌ | 


৪৫ কবি-প্রণাম 


করুণার শ্ষ্টিকাজে শেষে 
এ জন্মের পারে এলে 
মত্যুলোক পার হ'ন গ্রাণে, 
--মুতোরান্সনং পরিহরানী তি 
জ্যোতির আহবানে 
পৃথিবীতে তার 
এই কাব্য দীপ্তিধারণার | 


তু'ম সেই কাব 
সেশ্ম্যন্নাথ ঠাকুণ 


ভবনের ছড়ানো পাপড়ির এ 


তুমি £ 
কালেন বঙ্গিম বেখা চিও-পিছ 


দে।খতে যে পায়, 


1 
নি 


তি 
সস 
এমি 


| 
জন ফুটায়, 


৬/ 
) নি 


হুম সহ কাব। 

2ঃখেতে যে জনা হাসে, সুখ যার মনেরে কাদায়, 
তুমি সেই কবি। 

যে নিক্ত অহ্নরমাঝে টানে নেয় নিখিল ধরায়, 
তুমি সেই কবি। 

যে রসের রূপের দ্বন্দ ঘোচায় স্ম্টি-লীলায় অবাধে, 
ত্।ম সেই কবি। 

'চাকাশ ও ধরার বিচিত্র স্বর একই ছন্দেতে যে বাধে, 
তুমি সেই কবি। 

বিপ্লবের রক্তমেঘে মহাকাল-ইঙ্গিত যে খোজে, 
তুমি সেই কবি। 


কবি-প্রণা ৪৬ 


কোন্‌ হ্ুত্রে বিশ্ব-প্রাণ বিধৃত যে তাহ। বোঝে, 
তুমি সেই কবি। 
আমাদের রবি ॥ 
তুমি আর আনম 
ম্পাজ বন 


তোমার কবিতা! পড়িতেছি ব'সে, পার ভাবি মনে মনে-- 
তুমি যেন সুগোপনে 
হাওয়ার মতন টিপি টিপি পায় জাসিয়াছ মোর পাশ, 
চোখ না চহিয়া বেশ বুকিতেছি মছুতম নিশ্বাস। 
নয়নেতে যেন আছ ল বুলালে, সব হ'ল সোনামাখা, 
ঘর ছেড়ে মন গুঞ্ুনি' ন'ল জাকাশে এ/লল পাখা । 
ছেড়া মাদুরেতে হাসিয়া বসিলে গ্যাছে ম গায় গায়, 
চারি পাশ দিয়ে মিনিট-ঘ-টা পলকে উদ্িয়া যায় 
সামনে কাপিত| বই 
তুমি আর 'আমি-গলাগলি হ'য়ে মন খুলে কথা কই 


চোখ তুলে' দেখি, নিখিল ছুটেছে ফুল-চন্দন-হাতে, 
মনে গনে হানি! যাহারে খুঁক্তিস, সে ঘে হেগা মোর সাথে 
আলপনা-আক। মাটির দেয়াল, দোরে ধান-মগ্ুরা, 
মোর] ছু'জনায় মৌন 'মালাপ ছোটু ঘরটি ভনি', 
_-নাই কোন কলরব, 
ভারি মজা! লাগে, বাহিরের ওর। ডাকিয়া! মরুক সব! 
এই যে বসেস্থি গোপনে ছু'জনে চ্েড়া মাদ্বরের কোণে, 
তুমি যাইবে না যতই লিউ জানি মনে মনে, 
__শাজি নও আর কারে, 
সারা মনে মোর তোমার কবিতা--পালাও কেমনে পারে! । 


কবি-গ্রণা 


কৰি 
প্রমথনাথ বেশী 


আমরাও ভোমারি মতন 


স্ধ ঞে শী জি বি 
নল তার বালা এ] গদি হেত জাল, 


(নকদ এ (চি 2 
বাহক লাবণা-কন্দ্ন 
খ (1৫ ০$ নে লা 'ণা-ও,, ৬) 


৮11৩2 সচল স্পন্দন । 


সখ ছু'খ লভি' 

গড়িলে কঙ্কণ তুমি 

গড়িলে অঙ্গদ 

একার য। হল তব করিলে সম্পদ, 
সকলের । 

স্থখ ছংখ লভি' 


কবি-প্রণাম ৪৮ 


তুলিলে সঙ্গীত করি' 
ফুটায়ে তুলিলে ধরি 
আপনার বৃন্তটির "পরে 
স্তরে স্তরে 

আনন্দের অনিন্দ্য কুনুম 
বেদনার অবদান, 

প্রাণ, গান, দান 

অমত্য কুন্ধুম 

তুমি কবি, তাই তুমি কবি। 


পঁচিশে বৈশাখ 
কাছের নওযাজ 


বাংলার কবি, ভারতের কবি, বিশ্বের কবি তুমি, 

গঙ্গা-যমুনা কল্লোলে বহে তোমার চরণ চুমি' । 

প্রকৃতি-রাণীরে দেখিয়াছ কবি, শুনিয়া 'তারি বাণী, 

সোনার থালায় “নৈবেগ্ভ" যে ভারতীরে দেছ 'আনি। 
“শিউলি-বনের পাশে পাশে আর, “শিশিরেতে শ্রেজা ঘাসে", 
অরুণ-রাঙানে। প1-ছুটি তোমার পুঁজে সবে উল্লাসে । 

শেলির কাব্য-চাতকের সন “বলাকা” তোমার উবের্ব রয়, 

ধরার কলুব-কালিমার রাশি, পরশে ন! কু তার হৃদয় । 
সাজাহান ভার মমতাজ লাগি" গিয়াছেন রচি' তাজ উজল, 
তুমি রচিয়াছ কাব্য-কাননে তারো চেয়ে বড় তাজমহল? । 
গগনে গরজে' জলভর! মেঘ, তটিনীতে তব “সোনার তরী'_- 
এ ভাসিতেছে,__'সোনার ধানেতে' বক্ষ তাহার গিয়াছে ভরি। 


9৯ 


কবি্প্রণাম 


“ধরণী যে লিপি পড়ে বারে বারে”, সে লিপি লিখেছ তুমিই জানি, 
“পাশে এসে সে যে বসেছিল" তব-_শ্বেত-শতদল-বাসিনী বাণী । 
মেঠোপন্লীর প্রান্তেতে বসি' ভুলিয়া ছঃখ বেদন! সবি, 

এ দীন পাঠায় প্রাণের 'অধ্য, লহ সম্রাট বিশ্ব-কবি । 


হে আদিত্য বৈতালক 
মণীশ ঘটক 


আমরা দেখেছি যারা জলস্তম্ত জাগে স্পধি' তরঙ্গ নিগ্রহ, 
দেখেছি শারলিনঙ্গে গৌরীশন্বরের ভালে দীপ্ত সর্যোদয়, 
নৈশম্প্থিশেষে নিত্য নব নব কুম্ুমের জন্ম-পরিগ্রহ, 

সেই আমাদেরও কাছে তব আবিভাব বন্ধু, পরম বিস্ময় । 


আমর! দেখেছি যাব! সঞ্ডবণশীল সষ্টি, কাল বহমান, 
জেনেছি গঠির নৃত্য তবু বাধা ছন্দোবন্ধে ছৃশ্ছেগ্ত বন্ধনে | 
মুত্তিকার রসপু চিন্ত নবোন্মেষ লভি' চির ভ্রামামাণ, 
তব ধানে হে মহান্‌, ধ্বনিত সে দিবাজ্ঞান প্রবৃদ্ধ নিশ্বনে । 


মামর! শুনেছি যাবা, সম্বোধি' 'অমৃতপুত্রে উদাত্ত আহবান, 
শুনেছি শ্ব-কক্ষ 'পরে লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রম।-গান। 
পশে কানে অনাগত অনিবার্য বিধবংসের অস্ফুট নিনাদ, 
জানি আছে তারও পরে নবতব স্জনের পরম প্রসাদ । 


শুনেছি তোমার কণ্ট, হে আদিত্য বৈতালিক, প্রাণোন্মাদন 
জীবনের জয়ধ্বনি, মৃতাস্্ানে শুচিশ্মিত স্থনিতা জীবন । 


কবি-প্রণাম রি 


কবির জন্মদিনে 
হুনির্যল বন 


যে রবি উদিয়াছিল বঙ্গের গগনে-- 
কোন্‌ এক শুভ মে লগনে, 
প্রি তার তপ্তি দিল কজগংবাসীরে । 
আধার নাশিল ধীরে ধীরে 
জগতের যত ভ্রান্তি, য শ্রান্থি, যত কলি মাছে, 
বিদুরিতে আবিডাব হ'ল যেন মামাদের কাছে । 
প্রম-এরকাশ সেই কেহ জানে, কেহ জানিল না, 
স-মশ্রুত শক্তি-মন্থ কেহ মানে, কহ মানল ন! 
তবু সেই দাপু-ববি, স্ব প্রকাশে 
হগ। ঘুর অঙ্ক লাশে, 
নন দেয কবি 
শ্টজন-গকরণ | 
ববি-ছবি দিবাভাগে চির-অধিকাব* : 
বনি-কবি দিবা-রাত্র জালা বিদাবি? 
ছড়ায় 'আলোক-ছটা, জ্োতিময় দু 65 
স্জনেন 'অপুর-বিছিতি | 
গাঞ্জে। মনে গর্ব গে গামান্রে দেশের নাটিতত 
জন্দেছিল মহাকপি,_এ আকাশ এরেহিল গাতে। 
এ-বাহাস নিয়েছিল নাপনার নিশ্বাসের সনে, 
প্রতিদিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষাণে, 
এই চালো দোখেভিল নয়ন শুরিয়া, 
কন ছন্দে নেচেছিল আনন্দ করিয়া | 
সে মহা-পনির মর্ধে কত জন শমা-রাতিশেষে 
সোনার কাঠির স্পর্শে জেগেছিল হেসে । 


'&১ কবি-প্রণাম 


কত হুংখী-ব্যথাতুর, চেতনা -হারারা 
আনন্দের পেয়েছিল সাড়া, 
জাগরণী গানে 
কত শাস্ছি, তৃপ্তি পেত? প্রাণে । 
আজ রবি অন্দগত “গতর মেঘে, 
স্থজনের মম-ব দাজে। আছে জেগে 
তোমার * দার প্রাণে, তোমার আমার, হুখে-ছুখে, 
আজো  শষ্টির দিঙ্ধু উলিছে সবার সম্মুখে ) 
গান *** পান "র, ম্লান কব, সে সমুদ্র-মাঝে, 
অন্হিত আই আজ ক্ভিতে বিবাজে 
অশ্বিন ধরি”, 
সাচি জন্দশিন ভাবে গুণিপাত কবি 


ববীন্মনাথ 
নদাশহার বাথ 


ক ৩তামাব পার হ'য়ে গেল 
চীন হ'তে পেরু গেল সে ক 

মরু হ'তে মেরু সীমাবধি। 
সেই ক কি স্থির হ'তে পাবে 

শতবর্ষের তটপেশে । 
শতকের পর শতক পেরোবে 

সাত সমুদ্র তেবে। নদী । 
হারাতে হারাতে যাবে সে ক 

মিলাতে মিলাতে ভেসে ভেসে, 


কবি-প্রণাম ৫২ 


তবু সে ক পার হ'য়ে যাবে 
যুগ হ'তে ফুঠা নিরবধি । 


পচিশে বৈশাখ 
অপূর্বকষ্ণ তট্টাচাষ 


জাগে 
পচিশে বৈশাখ । বাজে শাখ 
বৈশাখী সমীরে, 
উষার উদয়-রাগে 
ডাকে 
বিহগের! জ্রীবনের তীরে 
াক্িকে তোমারে | 
যেথায় পূরবী তুমি গেয়েছিলে সন্ধ্যাতটে বসি" 
সেথা তব জন্মদিনে নাশাবরী উঠেছে বিকশি' 
তটিনীর স্বরে স্বরে সংসারের প্রভাতের পারে । 


জন্ম নিল নিখিলের উদয়-ভারতী 
হে সূর্য-সারথি ! 
এই দেশে, দারিড্রয-লাঞ্চিত দেশে 
তব জনমের নহাকাব্যের উন্মেষে 
দেবতার হে শ্রেষ্ঠ বিভুতি ! 
এই দিনে আবির্ভাবে তব, ওঠে শত স্তবস্ততি 
সংসারের নানা দিকে, 
বিশ্মিত করিয়া চির অনস্ত পথিকে ! 
ভারতের সভ্যতার সংস্কৃতির সবৌত্তম বাণী 
তুমি ছিলে গুরুদেব ! প্রবাহিণী হ'ল যে পাষাণী ; 


৩ কবি-প্রণাধ 


মুগ্জরিল শুতরু তব উদয়নে ; 
সেই কথা পড়ে মনে ! 


সারম্বত কলম্বন! বহমান করে গেছ কবি ! 
তারি গান বাজে 
সপ্তনিমগ্ডল মাঝে 
অপাবৃণু রবি । 
লোকে লোকে পরিক্রমা তব চির শ্ত্টি-আবর্তনে 
হে সুন্দর ! ভুবনে ভুবনে 
কালের অদৃশ্য চক্রে পদর্বনি শুনি তব পরম বিস্ময়ে ; 
যুগ-বুগ। পর স্তরে বহে তব ভাবধারা কত অভ্যুদয়, 
কত পরিচয়ে 
অন্বতের বাতা লয়ে 
মাসে তব জগ্মতিথি বর্ষে বষে এমনি বৈশাখে, 
প্রণাম তোমারে কবি, প্রণাম তোমাকে । 


স্বপ্র-শব 


কানাই সামন্ত 


আকাশনিমগ্র এই ধরণীর ঘাটে 
সবরের তরণী বেয়ে তরঙ্গের নাটে 
স্বপ্নের উজান খরত্রোতে 
ভেসে এসেছিম্থু দূর ভবিষ্যৎ হ'তে-__ 
দূর, অতি দূর ।... 
তরঙ্গের সাথে 


কবি-গুণাম 


৫৪, 


অভিসারী তরঙ্গ-আঘাতে 
গান হ"য়ে উচ্ছুসিল সুর, 
নামহারা পরিচয়হীন অদৃশ্য বন্ধুর 
রচিল আগনখানি শতলক্ষ-দলে 
বিকশিত দিব্য-শতদলে 
মুহুর্তের তরে |... 
মুহূর্ত অন্তরে 
কী মন্ত্র পড়িল জাদুকর, 
তাই তাবে অশ্ীতিবৎসর 
ব'লে ভ্রম হয়-__ 
বাল্যজরা-হর্শোক-আশাশঙ্কাময় 
অতি দীর্ঘকাল ।... 
সেই গৃহ, এই সে সকাল, 
যেখানে মর্তোর মুগ্ধ আলো! 
মুতে বেসেছি আমি ভালো, 
মুহূর্তে নিয়েছি নে হৃদয়ে আমার 
এ বিশ্বসংসার | .. 
জীবনের চলচ্চিত্রমালা 
শেষবার দেখ! দেয় ছায়ারৌদ্র-ঢালা 
স্বপ্নময় স্বরূপে তাহার । 
দেখ! দেয় শেষবার 
তরণী ফেরার মুখে 
আখির সম্মুখে 
বিদ্যাতের গতি মর 
দুরে, অতি 
দূরান্তরে, পুথিবীর নব নব দেশে 
ফিরেছি পথিকবেশে 


€৫ 


কবি-গ্রণাষ 


সত্য-শিব-সুন্দরের বাণাবহ দূত । 
পুণ্যবেদী করিয়। প্রস্তুত 
নিখিলমিলনযজ্জঞে নিখিলের ভাক 
দিয়েছি । নির্বাক 
শারুরে দিয়েছি শামা । জন্মকাল হ'তে 
যারা অন্ধ সেজেভিল, অপূর্ব আলোতে 
মেলেছে নয়ন । : 
নিঃসঙ্গ যখন 
কেটেছে দিবস-রাতি, উদার লাকাশে 
শুকতারা, সন্ধাত।রা ; তারই প্রতিভাদন 
মুদুমন্দ কলকলে 
প্রবাহিত শান্থ নদাজলে । *" 
একমুষ্টি মললিকামুকুল 
সথগদ্ধি বুল 
উত্তরীয়প্রান্থে বেঁধে 
অধনা1-মধরস্পর্শ নেধে 
উতলা ১কাশোর 1... 


বালাকাল মোর 
স্বর্ণপিগবের বন্দী, সবুজের নীলের গহনে 

বনের পাখিরে হেরি আপনার মনে 

বিষাদ-বিধুর, বোবা হরষে চকিত।""* 

ক্ষণমাত্র হয়েছে প্রতীত 
অশীতিবধের এ জীবন ; নামে রূপে 

পরিচয়ে রয়েছে আবুত 1,* 

ইপে ইপে 

নাম রূপ দেশ কাল-রচিত নির্মোকে 


কবি-প্রণাম 


৪) 


অন্ত এ মোচন করি" অন্তর আলোকে 


মোহমুক্ত চোখে 
আপনারে হেরিলাম এই 
অপূর্ব নূতন ; নেই 
নাম রূপ পরিচয় তার ; মুহৃঠেই 
মর্তাধূলি ছু য়েছিল, মুহূর্তেক পরে 
আবার ফিবিল ঘরে । 
চিবদুর রহাস্থার স্বপ্ন ষৌোয় ব'লে 
ধবণীব ধূলি-তুণেতে কুহ্বম দোলে, 
জড় পায় প্রাণ, 
আকাশ আলোক বায়ু গেয়ে ওঠে গান, 
মমুত 'অপবিমাণ 
ভরি' দেয় পরিমিত এ মবন্গীবন | "* 
উল্জ্রলন ভ্রোতির্লোকে কবে। উদঘাটন 
হিবগুয় দ্বার । 
স্বপ্রশেষ যাত্রাশেষ হযেছে আমার | 
সে পুরুম হেবিতেছি মামি 
আমাবই 'ন্ববে, যিনি তব অন্মযামা | 


৫৭ কবিন্প্রণা 


পূজা দিব বলি, গিয়াছিহ রাজপুরে 
প্রতাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


হে রাজা, তোমারে পুক্তা দিব বলি? গিয়াছিন্ত রাজপুরে 
একদা সে এক মাধবী নিশায় মুগ্ধ বাশীর সুরে | 
অচেনা বিদেশী গিয়াছিন্কু মিশি' বিপুল জনকআ্রোতে ; 
কত না মধ্য এনেছিল সবে দুর-দুরান্থ হ'তে ! 

যেযা' দিল পূজা তুমি দিলে তারে তার শতগুণ দান; 
কত না কুম্ম, কত কাঞ্চন, কত হাসি, কত গান । 

কত জনে পেল কিরণ-কিরাটা, কত জন মণিহার ! 
রিক্ত পছিল দর হাতে শুপু জানান নমস্কার | 

মামার দিবার কিছু ছিল নাকো, তাই সক্গাছে সরি 
সবার পিছনে দাড়ায়ে দেখিন্র তামারে নয়ন ভরি" | 
ধবণীত যেগা যা পিছু উদার, যা কিছু নহন্তম, 

তাই লয়ে তুমি উদিলে প্রথম নবীন জীবনে মম। 
পৃজাব মন্ত্র মুখে আসিল না, ফেলিলাম ভালবেসে : 
প্রাথনাবাণী লাজে ম'রে গেল কণ্ের কাছে এস। 
সভাশেষে সনে 'ফিরিল যখন লয়ে স্বর, ল'য়ে কথা_ 
'আমি এন ফিরি' ছুই চোখে ভরি' দৃষ্টির বিশালতা | 


মাজি বলে সবে, এসেছে আদেশ-_-শুভদ্ন-উৎসবে, 
সেদিন নিশাথে কে কি লয়েছিন্ব, হিসাব দেখাতে হবে । 
হিসাবের কথা কিছু মনে নাই-_সব হ'য়ে গেছে ভুল । 
বৈশাখী প্রাতে কাটা হ'ল কত চৈত্ররাতের ফল । 
তবুও হিসাব না দেখালে নয়-_সকঠিন পরোয়ানা ! 
পাতি পাতি ক'রে খ.উতেছি তাই সারা অস্তরখান! । 
অনেক কিছুই এসেছে গিয়েছে বাহিরের দরজায় : 


কবি-প্রণাম ৫৮ 


ভিতরে যে আছে-_মেলার মানুষে কেমনে দেখাব তায় £ 
তোমার দানের শত সম্ভার শিরে বহি' দলে দলে 

ধরার জনত। দাড়াইবে যবে উৎসব-সভাতলে,__ 

কে কি পেল তারি কথা ল'য়ে সবে মাতিবে বাদান্থবাদে, 
ফাটিবে আকাশ কোটি কণ্ের স্থবিপুল জয়নাদে,__ 
সেদিন সেথায় কেমনে দেখাব রিক্ত আমার হাত, 

কেমনে বলিব “চাহি নাই,__শুধু কবিয়াছি প্রণিপাত 1” 
সেদিন কেমনে কাহারে বুঝাব ভাগাবানের ভিড়ে-_ 
আমি য| পেয়েছি, গহনে গোপনে, আছে ত! বক্ষোনীডে । 
মোর পানে আজ যে চাহিবে চাহ" কুঞ্চিত কবি' হুরু ! 
সবাই লভেছে বাজার প্রসাদ, আমি লতিয়াছি গুক । 


প্রণাম 
প্রেমেন্ছ মিত্র 


ধার মাঝে মুঠ হ'ল মানুষের অমৃত পিপাসা, 
_ তাহারে প্রণাম । 

প্রাণের নিগুঢ ছন্দ ধার কে পেল নিজ ভাষা. 
তাহারে প্রণাম । 

ধার চোখে হেরিলাম এ নিখিল সব মধুময়, 
ঠাহারে প্রণাম । 

ধীর স্িলোক হ'তে তরঙ্গিত নিয়ত বিশ্ময়, 
ঠাহারে প্রণাম । 

কুমার ধেয়ানে ধর এক হ'ল নিকট ও দূর, 
তাহারে প্রণাম । 

বাণী ধার বন্তুগর্ভ তবু বন-মর্মর-মধুর, 
তাহারে প্রণাম । 


কবি প্রণাষ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায 


বহু শত বর্ষ ধরি পঁচিশে বৈশাখ 
অনাগত মানুৃষেরে দিয়ে যাবে ডাক, 
নিয়ে যাবে প্রতিভার আলোক বিভ্রমে 
জীবন-মৃত্যুর মহাসাগর-সঙ্গমে, 

সেখানে দেখিবে তা"রা রবির উদয় 
'আজি প্রভাতের মত তেমনি বিস্ময় । 
মোরা তার পেয়েডিগ্র পদধূলি-কণ! 
শীবন-থলিতে তাই হ'য়ে আছে সোনা । 


'আজি তব জন্মদিনে হে কবি-সম্্রাট, 
শুনিতেছি পৃথিবীর প্রাণমন্্-পাঠ_ 
নুতন সভাতা৷ আর মানুষ নূতন 

এ শোষণ, এ লাঞ্চনা, শৃহ্য তান নয়, 
এত দ্বেম, এত হিংসা, যুদ্ধ আর ক্ষয় 
শেষ হবে একদিন, সেই মহাবাণী 
তোমার কবিতা মাঝে পেয়েছিন্ু জানি। 
তব জন্মদিনে এই আশীবাদ ল'য়ে 
বাহিরিব জীবনের নয়৷ দিখ্বিজয়ে । 


কবি-প্র ণাম ৬৬ 


কবির জন্মদিনে 
হুধাংশুমোহন বন্যোপাধ্যায় 


সেদিন ভোরে-_ 

আকাশ তখনে! ভরেনি আলোয় ভালো। কোরে-_ 
ঘুম গেলো! ভাঙি, দূর হ'তে শুনি 

জন্মদিনের উল্লাস-ধবনি, 

চলেছে বৈতালিকের দল 

রবিপন্থী আলোক-কুশলীসকল ; 

নখর তখনে। হয়নি সবিতা, 

প্রথর মুখর সরব জনতা-_ 

চোখ মেলি চাই, 

পদাবলীর প্রসাদ দেখি কোথাও পড়ে নাই । 


সেদিন প্রভাতি 

মাল্য-চন্দন হাতে-_ 

স্নান সেরে, গান গেয়ে, ভ'রে নিয়ে সাজি 
শালপ্রাংশু মহাুজে প্রণাম নিবেদিতে আজি 
চলেছি আসরে বাসরে স্মরণের উৎসবে 
প্রধানগণের নিবেদন বোধন গৌরবে 

কতো মন্ত্র হ'ল পাঠ, কতো গীত হ'ল গাওয়া 
ভাষণের শাসনে প্রশত্তিতে চাওয়। 

শুধু হ'ল না ধ্যানেতে তোমার উদ্দীপন, 
চেতনায় এলে না৷ জীবনে জীবন করিতে উজ্ভীবন 


সেদিন ছপুরে 
ঘরে ঘরে বেতারেতে সুর মখন বাজে নৃপুরে 


১ 


কবি-্প্রণা 
দ্রুত-বন্কৃত কগায় 
মত্ত দিগন্ত কবির জয় গায়, 
আমি শুধু চেয়ে থাকি নীলকগ পাখী লাগি' 
কান পেতে রই সেই তান তরে, যা উঠিবে জাগি? । 
রৌদ্রছায়ার মিথুন মায়ায় আকাশে 'অবকাশে 
সোহিনীর ইতিহাসে পরজ বিভাসে, 
ভধুও সেথায় তুমি দিলে নাকো দরশন 
পেলাম না কবির মু প্নেহশীল পরশন । 


সেশি* আঙ্গ্যায়_ 

সান্্র রবির আবেশরঞ্জিত বণান্ধ বন্ধায় 

চলেছি তোমার নামে লাঞ্চিত সভাতে 

যদি কিছু পাই নব পরিচয় য! পাইনি প্রভাতে ; 

ঘদ্ি তোমার নাটাশালায় 

নতাগীতের আলোকমালায় 

ধবত্রীব আর্ত্রিক ওঠে ভেসে 

মহাকালের মদির মন্দ হেসে 

সেখানেও দেখা মিলিল না হায়, সেই অমুত্ত অঙ্গনে 

মনে হ'ল যেন চকিতে গেলে তুমি চলে তোমার এ শালবনে 


সেদিন গভীর রাতে 

আধাব যখন ঘনিয়ে আনে বিধাতার হাতে, 
শবরীর ববর অভিনয় 

লুপ্ত করে মানুষের বিশেষ পরিচয়, 

সুপ্রিয় ইঙ্গিতে দেখি তোমার আসন পাত, 
কিশোর এক দীপ জ্বালায়, কিশোরীর নত মাথ! 


কবি-প্রণম ৬ 


জানে না ভাষা, আয়োজন কম প্রকাশভঙ্গী হীন, 
মরমে আছে মিনতি শুধু, গানের সুর ক্ষীণ, 
সেইখানে বারে বারে মনে হয় 

তোমার পায়ের ধ্বনি শুনিলাম, যা গিয়াছে জগত্ময় । 


শতাব্দী হতে শতাব্দী 
সৈষদ মুজতবা আলী 


শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ । আজি হ'তে শতবষ পর 
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে 
ভাবিয়। বাক হবে, কী ক'রে যে হেন ইন্দজাল 
বঙ্গভুমে সন্ভাবিল । পবাধীন, দীন, দগ্ধভাঁল 
মন্ধভিমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি 
স্বর্গের করুণা সেযে। বঙ্গকবি হ'ল বিশ্বকবি ! 
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি' মানিবে বিস্ময় 
কোন্‌ পুণাবলে নোব! পেগ তার সঙ্গ, পরিচয় ! 


শতাকীরি প্রণাম 
হীরেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


শতাব্দী ঘুমায় £ 

অবলুপু হত শতক 
দিনান্তের সিদ্ধ ছায়াতলে । 

মহাকাল ভৈরবের পিঙ্গল জটায় 

ঘুমায় শিথিল সুর্য £ 

লক্ষ শত পরিক্রমা-_ 


৩১ 


কবি-প্রণাম 


উদয়গিরির অরুণিমা 

মিশে যায় রক্তিম সন্ধ্যায়, 
প্রদোষের মন্ধকারে £ 

নামে যবনিক। । 


স্মিতমুখে চায় জক্ুদ্ধতী ) 
সঞ্চমর রা 
ডেতস দামে নিশীথ-পবনে | 


বিমুগ্ধ বিশ্বে 
বার্রঁবে ঘিলিযা। 
দিনের এ আসা-য।ওয়া মহা-মহোতৎসব , 
এ[িহীন, ব্।ধহান লক্ষ শাবতন, 


মুছে যায বিস্মতিব কোলে । 


চৈত্র-সন্ধ্য। গাসে বাব বাব, 

বরে পড়ে ভাবব-পলাশ 

ধুনর ধূলায, পু।ঞবাব উত্তপ্ত পঞ্জবে। 
জাগে কৃষণ্চড়া 


শালবনে লাগে র€- বৈশাখের খবন্কর্যতাপে। 
দিন আসে, দিন চলে যায় 
বৈশাখেব আযু হয় শেষ। 


বষে বষে শতাী ফুরায়, 
তবু জাগে মাহৃষেব চিত্তলোকে চির অনিমেষ 
সৃর্য ওঠা, সূর্য ডে বা ? তুচ্ছ কার নিত্য আনাগোনা ; 
সোনার অক্ষরে লেখা 

বৈশাখের পঞ্চবিংশ দিন। 
হে কবি, মানস-নূর্য । 


কবি-গ্রণাম রি 


মাহুষের তীর্থ হ'ল ই মহাক্ষণ। 
' পুণ্য তব নাম ! 
সহত্র শতক মাঝে, পুণ্য তিথি পঁচিশে বৈশাখে 
শতাবীর রহিল প্রণাম । 


রবীন্দ্র-জয়ন্তী 
হেমচন্্র বাগচী 


মোরা বলি, 'আর কেন ?_ক্ষান্থ করো বাণীর নির্ঝর 
নবধুগ-মধুচ্ছম্দ ! মধ্যাহ্নের হ'ল অবসান; 

ছায়া হ'ল দীর্ঘতর ; পৃরবীতে যে করুণ তান, 

বাজতিছে কম্পিত স্বরে, তারো৷ শেম ; গাঢ কগম্বর ।' 
মোরা বলি, 'কোথ! গাও ?- নগরীর বিলাস-সাগর 
ছুলিছে কি তব সরে? কিংবা কোথা সে বলিষ্ঠ প্রাণ__ 
যে ধরিবে বস্ত্রকণ্ঠে পরিত্যক্ত তোমার বিষাণ 1 

ছায়া এল ; কেন আর 1- ক্ষান্ত করো বাণার নিঝ র।' 


দূর হ'তে কারা কহে, 'নহে, নহে আরো কিছুকাল! 
না ফুরাতে শেম রশ্মি গোধুলির অস্ফুট প্রবাহে, 
কবি । তুমি ক্লান্ত করে লেখনীর শেঘ রক্তদানে 
ুচাও এ মৃত্যু-তৃষা ! ওই ভরি নয়ন বিশাল 

ন! মুদিতে, স্পর্শে তার স্িগ্ধ করো বিশ্বের প্রদাহে । 
জীবন রচিব মোরা মৃত্যুজয়ী তোমার ও গানে !' 


কবি-প্রপাষ 


রবীন্দ্রনাথ 
শিবরাম চক্রবর্তী 


কে জানে রহস্য এই, ভোমারি স্বপন 

নব নব দূপ নিল- ন্দী-গিরি-বন ! 

তব গোপনতা তাল নহিমা বাড়ালো, 
সবুজেরে ঘাস বলি, বলি ন। এ আলো । 
ঘে-অস্কুর তোলে আক্ত উদ্ধত লঙ্গুলি 
তোমা পানে স্পঙ্ধ' ভবে, গিয়াছে সে ভুলি 
তব আলোকের সে মেনন কপান্থব | 
ঘ-শেখেব উচ্চে তোলো দিয়ে নিজ কর 
তোমারে ঢাকিতে চায় তাহার আবেগ ; 
(প,নলনে হাসো তুমি ১ দদ্চ-কাঁলো মেঘ 
কু$ বাড হেন ও: সে হাপিব সাথে। 
তোলার র৪ন ধশ্ব হেরি তাবে হাতে ॥ 


পাথবেব পুহল জামরা, 
প্রাণের প্রাডয কত দিবে কবি ঘুচাইতে বুগান্তের জরা 1? 
এ স্ষের পাত পিণু ঘিরে শাছে নাগরীয় ধূম-জজ্গর, 
অরণোর নীল স্বপ্লে স্বপ্ায়িত করবে কি লোহিত নগর ? 
বামগিরি-অলকার পান্থ মেঘ জশুছায়। 'আনিয়াছ ভুমি, 
উজ্দয়িনী হল বুঝি কল্পব্ূপে আমাদের তৃষণ-মরুভূমি ! 
প্রদগ্ধ কন্টক-বনে কুরুবক-কিংশুকের এ কি অভিযান-__ 
আমাদের রুদ্ধ কণে পশে সপ্ত-সমুদ্রের উচ্ছসিত গান ! 


৫ 


কবিশ-্প্রণাম ৬৬ 


মনে হয় পারি বুঝি ভুলে-যাওয়া ফুল-বাস ফিরায়ে আনিতে, 
কবেকার কানে কানে ডাকা নাম আজো পাৰি ডাকিতে নিতে । 
হয কবি অবদ্ধন চেতনায পামাণের ঘুম দিলে এ6- 

শত ফ্ীর রেদে কালি মন্দাবেৰ বর্ণ-বাগে উঠ্যাছে রাছি। 

বড় চোট, পুল তন এ পি বা জামনা যে মহাপদদ পাখি, 

কেন চিনাইলে কবি, চিন হাল হন বন্দ” ননী থাকি । 


শতাক্ব *মন্সান 
শিলাদিত্য 


নম নম মহাকাল 

বালা ভাষা জাবন ভাললাক শপু উজল বি 
কবন্দাপে কুছ তিছিবহলণ, 
বুঙ্ষবাণান কৃলিলুল বাধন, 

ছান্দে ছন্দে বচিলে কা ভান্কৃতন নব "বি 
নন নদ শহাকাপ । 


নম নচ নটবাজ, 
জাতিন জ'বন-ব্ক্ষদঞ্জে মোনোহল তব সাজ 
নেই মঞ্চে কুটালে 'বক্তকববী", 
মুক্তধাবা'-ব শুনালে পৃববা, 
'চ্চলামতন" কলিযা ঢ্ণ হডিলে শিথ্যা লাজ । 
নম নম নটনাজ | 


নম “ম নহামতি, 
তভোমার 'বলাক।' শিখাল 'ভারতে ছন্দ শুদ্ধ গতি। 


৭ কবি-গ্রণাম 


গাতাগ্জলি'-তে দেখেছি বিকাশ, 
জানের আরুণ আলোক প্রকাশ, 

দেখেডি কেমনে “নৈবেছা' সাঙ্গায় বাক্যের মিনতি । 
নম নম গহাঃহি। 


শাম দন লল্কাার, 

'ভন-গণ-লন চতনক্াবা নল শর বকার। 
2ুঙাপ গণ হালে এসানান তরী 
এনক্ছে হেয়া দত নল পার কবি, 


৮.০ গান শতলা তান কেতকা মাল্যহার । 


লন নন আ্নণনর, 


€৫দি সম চা কীতিতে আক্ষয়। 


নম মহামহীয়ান, 
পুগা করিচে পন্নত শিবে শ্রীচরণ নান দান। 
নব ৬ রতৃতর কবি কা'লদাস, 
বিস্ময় বিশের তামার প্রকাশ, 
তোমার গলে গলব কাশিয়া ভারেতর বন্মান। 
নম মহা মহারান। 


নম চিও চমত্কার, 
শতাব্দী “জনে” 'আজ কিবা তব পুক্তা উপাগর। 


কবি-প্রণাম ৬৮” 


তোমার পরশে ধন্া সেই কাল, 
তোমারি চন্দনে উজলিত ভাল, 

তব ম্মতিতলে আছে ম।₹ তার এক উপহার 
শতাবকীর নমস্কার | 


রবজ্দ্রনাথ 
হুমামুন ক'ণর 


প্রভাততর দীপু রন বজনীর নি:শব গহন 
তিমির উদ্ভাসি, 
পূর্বাকাশপ্রান্তে যবে আকে তারা রক্ত-ন্গালিম্পন, 
ালোকের জয়গানে নিখিল ভুবন ওঠে হাপি। 
অন্ধকার শিহরিয়! দবান্থরে সভয়ে মিলায়, 
জীবন চঞ্চলি ওঠে নত্যশীল 'মানন্দ-লীলায়, 
কুঙ্জে ফোটে পুম্প রাশি বাশি । 


হে কবি, মালোকরথে পূর্ব হাতে পশ্চিম গগনে 
যাত্রাপথ তব, 
বিশ্ববিজ্ঞয়িনী তব প্রতিভার প্রদীপ কিরণে 
বিনগ্ক ভুবন "গানে পদতলে "র্ঘ্য নব নব। 
পূরব পশ্চিম আজি হুলিয়াছে প্রাটান কলহ 
তোমার বিজয়-গান নভোপানে ওঠে অহরুহ 
মানন্দ-উছল কলরব । 





জীবন-প্রভাতে কবে'যাত্র। তুমি করেছিলে কবি 
শাশার আলোকে, 

সংসার সংঘাত লাগি চিত্তে তব জাগে যত ছবি 

অমর প্রতিমা গড়ি রূপ তারে দিলে মত্যলোকে। 


৩৪ 


কবি-প্রণাম 


শরৎ-আকাশতলে 'অপবূপ শালোক-উৎসব, 
বসন্ত-পুণিমা-রাতে মোহময় গীতি-কলরব 
উচ্ছমিল প্রকাশ-পুলকে । 


স্বচ্ছ লঘু মেঘ সম যে স্বপন অন্তর-নাকাশে 
ভেলে বায় চলে 
যে 'আকাজ্জা অগ্নিগর্ভ গিরিসম বিদ্যুৎ বিকাশে 
জ্বালাময় শিখা মেলি সুগভীর 'শন্থরের ভলে, 
স্বপন-বিলাসী চিন্তে রচে ভব বিরামবিহীন 
সে আশা মাকাজ্জী দিয়া সঙ্গাতের আধা নিশিদিন 
কহু হা'ন কু মশ্রুজলে। 


নিখিল 'অন্ভরমাঝে জাগে মেই ছুবার শাবেগ 
গর ত্রন্দন, 

প্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুন্দেশ মেঘ 

ভে ঘেতে নতস্তুল ছিন্ন করি মাটির বন্ধন। 

স্দূর গগন পানে কায়াই'ন লাকাজ্চার ভরে 

আনম্থ আলোক মাগি তৃপ্রিহারা অন্বর গুমরে | 
খুজে ফিরে আাশার নন্দন । 


তোমার জাগ্রত আত্মা ছড়াইল দিক্‌ দিগন্তরে 
যে অমৃতবাণী, 
নিখিল মানব-চিন্ত সসন্্ম বিস্ময়ের ভরে, 
বরণ করিল তারে সঞ্জীবনী প্রেনমন্ত্র জানি। 
তিমির উজলি তোলে মানবের বিপুল মহিম! 
তীক্ষ দীপ্ত আলোরশ্বি হানি। 


কবিশ্প্রণাম থু 


প্রভাত-সঙ্গীত গাহি আনন্দের উচরোল তুলি 
বাহিরিলে পথে, 

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল রঙ্গনী দিনগুলি 

মানসীর লাগি তব সাঙ্গাইলে নশ্থর মালোতে। 

ক্ষণিকের পরশনে ভাসিল সোনার তরীখানি 

খেয়াঘাটে বসি তব চিত্ত ভরি উচ্ছসিল বাণী 
সঙ্গীতের সর-ন্বধা-আতে। 


পূরবীর ছন্দে আজি রবির গভীর বীণা বাজে 
্ান্ত স্গ্তীর, 

আনন বিরহ-ব্যথা মেঘমায়া রচে চিওমাঝে, 

নয়নের কোণে লোলে মুক্তাবিন্ুসম অঞ্রুনার | 

সে অশ্রমালিকা কগে লক্ষ লক্ষ নম ধরণীতে 

তোমার অমর আহ্বা যৌবনের বিজ্য-প%ুত 
জ্রাগাইবে মুছ ন। মঙ্গিব 


রবীঙ্গনাথেব প্রতি 
বুদ্ধদেব বন 


তোঁসারে স্মরণ করি লাজ এই দারুণ দিনে 

হে বদ্ধ, হে প্রিতন ! সাতার খাশান-শষ্যায় 
সংক্রামিত নহানারা নানষের নমে ও নঙ্গায়। 
প্রাণলক্ষমী নিবাপিত] | রক্তুপায়ী উদ্ধত সঙ্গানে 
নুন্দরেরে পিদ্ধ ক'রে মুভ্রাহ পুষ্পকে উড্ঠান 

বর্বর রাশ্দস হাকে, “লামি শ্রেঠ, সবছেয়ে বড়া | 
দেশে দেশে, সমুদ্রের তারে তীরে কীপে থরো থরো 
উন্দন্ত জন্তর মুখে ভীবনের সোনার হরিণ 


ণ১ কবি- প্রণাহ 


প্রাণ রুদ্ধ গান স্তব্ধ ; ভারাতর প্রিগ্ধ উপকূলে 
লতার লালা ঝবে। এত দুঃখ, এ ,নহ ঘণ1 
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, “হ বন্ধু যদি ন। 
লিপু হাত রা মোর পিদ্ধ হ'ত গৃহ মর্মমূলে 
তোমার আক্ষঘ মগ । 'নন্ুরে লাহছি ভব বাণী, 


হাহ -ত| মানি না ভয়, গাবনেপি জয় হবে, জানি । 


চিবস্চন। 
শাশাপণ1 দেবী 


' ৬ ছৃয়ার এসেভ চো [িনয় 
আমার জাবনে একথ। সত্য নয় 
ভাল 49 নয় সতা, 
"হটাৎ নালোর ঝলকানি লোগঁ" 
ঝলমলিয়েন্ছ চিনু 


হিল নাভ] ঘর, 
চিল না কোথাও দ্বাব। 
তোমারই উদার প্রাঙ্গণ লে 2াই ছিল খলিবার। 
সেই খোল। প্রাঙ্গণে 
বোধ প্রাণের শিগয় নিয়ে খেলিয়াই আনমনে । 
সেখানে আকাশ অকুপণ হালে 
ঢেলছে ভালোর সোনা, 
খেলা ছিল সই ঝলমলে রঙে 
স্বপ্রের জাল বোনা । 


কবি-প্রণাম ণ২ 


ছিলে না কখন, 
এসেছ কখন, 
জানিনে তাহার দিশে, 
জানি, জীবনের অণ [তে অণুতে 
তুমি রহিয়াছে। মিশে, 
চেতনারও আগে হ'তে। 
দিন হ'তে দিনে চলিয়াছি ভেসে 
সেই আলোকের আ্োতে। 


তুলিনি প্রশ্ন, 
খু'ঁজিনি তোমার মানে, 
এপাড়। ওপাড়া ছুটিনি কখনো! তন্বের সন্ধানে । 
আছি তারই কাছাকাছি, 
দুর-শৈশবে যেখানে প্রদম খলাঘর রচিয়াছি। 
পণ্ডিতভনে-__ 
পৃদ্ধি-মশাল হলে, 
তোমারে চেনান্তে জাসে কত শত ব্যাখ্যার কাল ফেলে । 
চেয়ে চেয়ে দেখি 
নুড়ি দিয়ে দিয়ে হিমাচল পরিচয় । 
মহুসাগরের পরিমাপ করে__ 
অঞ্জল সঞ্চয় । 
যেন ফুল চিরে ফুলের অর্থ খোজা । 
'অনির্চনে- 
বচনের ফাদে ক'রে নিতে চাওয়া সোজা | 
মোর আনন্দ 
না বোঝ! সখের 'অফুরান বিস্ময়ে 
চির রহস্য আছ চিরদিন চির আশ্রয় হ”য়ে ॥ 


৭৩ কৰি প্রণাম 


প্রণাম 
গজেন্দ্কুমার মিত্র 


রবির কিরণ লাগি? 

যে নির্ঝর ভাগিল সহসা, 
পাধাণের বক্ষ টুটি' 

টণি কানা, নাশিয়া তমসা_ 
সেতো আর নহে চাজি 

ক্ষণদেহ] শীর্ণ তপন্থিনী, 
সে যে আজ পূর্ণন্রপা 

খরশ্ত্রোতা নর্টনী তটিনী, 
সিঙ্ষুপ্রিয়া মহানদা 

কূলে তাব কত জনপদ, 
কত শ্রাম শশ্যাঙ্ষেত 

তাবি জেহে বচিছে সম্পদ : 
.সঁদিনেব বাব-্ণ 

বুক আভ শেষ হল তাব। 
অথবা কাবল প্ণী 

টুটি' স্বপ্ন নাশিয়া জাধার 
গারো বহু কন্ধ আতে 

সে হিসাব নাই রাখিলাম। 
সবচেয়ে ধরণী যেবা-_ 

সে পন্থল বাখিল প্রণাম, 
দুর হতে সসঙ্কোছে। 

ধণ শোধ সাধ্য নয তার, 
ধণী সে যে-_এই গব 

সর্বাধিক সাধনা তাহার। 


কবি-প্রণাম 


ববীন্দ্রনাথ 
পগুষ ভট্টাচাষ 


কাল৯বশাখীর শলো ঝড়ে 

অন্ধকার হ'য়ে গেল পঁচিশে ইবশাখ । 

আরম ঘপ্র বসে তার শুনি যেন ডাক 

শুন এক কুদ্র নাচে তাণ্ডবের না 

তাকে স্বয়ম্ববে 

ডাকছে কে-যাবে কি সে- সে যে আন্পুভালা 


নিজেকে ভুললেছি মামি, দেখি রুগণ গাছ 
কাতর প্রার্থনা কবে, আমি আছি বেঁচে 
মকক নিসগ আগা ভাব প্রাণ চে, 
সামি হাব মবব না ভাবি । 


স্ব নগর থাকে ঘেন তোলা, 
কলুনার সবকিছু দাবা 
প্ড থ্যতক বব সন্ুখে। 
এ ঝড় তোমার দট পূতুক 
ভিন ত ববীন্্রনাথ তাই 


মি শুনি ই কত ভন্পের সানা । 


স্ক্ষতা 


স্পা 


ছকে- ীধা দিনগুলি ন্ানে মার যায 
জাবনের ধূসর 'দাকাশে, 

ক্লান্থ মানের পাখি পাখ। ঝাপটায 
মাঝে মাঝে সুদুর পিয়াসে। 


খর 


কবি-প্রণাম 


ছোট লাশ, ছোট লোভ, লার্ দিনে ঘের! 
প্রত্যঙ্কেব জঈীবন-স* গ্রাম, 

সকালে অফিনে ছোটা, সন্ধ্যায ফেল।- 
খনিয।ম বাঁচা এবই নাম! 

“নে হয কেন আছি? কি দাম বাচাব 1 
পিন বুশ হবে না নিন, 

ঠলেও ফাঞ্ন বুঝি তাবে না গাব, 
বা।উবে না বাশি নোনোদিন ॥ 


এবু যবে নাকে হাঝে প্রান ভবলবে 
খে বাপ 'স্যিত খান 
নামান এ একএল! বুক-চাপ] ঘবে 
নশলাকাশ দেয হাতচা।ন। 
কাথা হাতে বাশি বাহে বড ।নঠা ম্বাবে, 
প্রাণে লাগে পলাশের নেশা, 
পবানো ম্ধুব নামে ডাকি যে ললাবে, 
চোখে তা'ব কী আবেশ শা । 
প্রতাহেব লা৬-স্ঘতি সব ভূলে যাই, 
এ ৮ বন লাগে বড প্রিষ; 
কুমি য বযে কবি, পৃথিবীতে তাই 
শ1”লাবাসা মবেনি আ হও ॥ 


কবি-প্রণাষ নু 


পঁচিশে বৈশাখ 
নন্দগোপান সেনগুধ 


পঁচিশে বৈশাখ । 

ভোরবেল। গান শুনি রবীন্দ্রনাথের । 
সবরের ছোয়ায় 

মনের নিক্ত কান্না ফুল হ'য়ে ঝরে, 

উদ্দাম উত্তপ্ত তঘঠ তার! হ'য়ে দিগন্তে হারায় । 
ঘুমন্ত স্বপ্রেরা 

দলে দলে পাখা মলে উড্ভে চ'লে যায়, 
গ্রাম মাঠ বন পার হয়ে, 

পার হ'য়ে দিদার্ণ গারন্ত, খোয়াই, 
কোপাইয়ের কুশ তার, 

আম ছামলকি শাল ময়ার প্রসর ছায়াব, 
ডুবন-ডাগার বুকে 

অফুরন্ত সবুহুজ সবুজ 

যেখানে গানের নীড় । 

থুঁকে পায় শ্রাষ্টার হাশ্রয়, 

সমস্ত কামনা £মীবনের 

একটি ক্ষণ্কে শোনা গানে । 


২৫শে বৈশাখ 
বিমলচন্দ্র ঘোষ 


শরারা সমুদ্র ভুমি, মানবিক চিন্তা-পারাবার 
মতাজয়ী সন্ত তব তেজোময় প্রচণ্ড দুর্বার, 
স্বদেশের পরম গৌরব । একাশীতি বৈশাখ-প্রাতে 


কবি-প্রণা 


হে স্থবির বাণীমূতি, পুর্থী যবে যাস্ত্িক 'আঘাতে 
বিধ্বস্ত ভয়ার্ড অসহায়, 

--তব তীত্র প্রতিবাদ__ 
পর-রাজ্য লুব্ধদের ভ্সিতে তোমার সিতহনাদ 
আজে! তুমি কৃষ্ণমেঘে বস্গর্ভ বিদ্যতেব মত 
বিদ্ধ মানব-মনে 'আজো! তুমি বিচ নিয়ত 
অফুন্ন্য মত নিঝর ! হে খধি হে মহাগ্াণ, 
একাশীতি বংসরে লহ ভারতে সভক্তি প্রণাম । 


ববশন্লনাথ গাকুপ 
“বাণ” যুখাপাধা 


ক্লান্ত ম্রান দিবসের পানে 
পশিলাম ধু'ল-পুম-পুসবিত ঘনে। 
এ শ্রাবন লাগিছে বিস্বাদ, 
দেহ-মনে কত অবসাদ 


মুখের চেবালেব ধাবে 
বসে 'নছাচ্ছে সাবে সারে, 
আরো কত অভাগাব দল, 
তাদেবো প্রাণেব গতি নহেক চঞ্চল । 
চায়ের কাপের সাছে কথা ভবপুর, 
তারি মাঝে শুনিলাম-_রবীন্দ্র ঠাকুর । 


শীতের শীতল সন্ধা! নামিয়াছ্ছে ধীরে-_ 
আকাশের রবি নামে অস্তাচল-তীরে 


ক'ব-প্রণাম 


হেথা ছোট দোকানেব মাঝে। 
নামলেন সাঝে 

মরতের মরকত রবি 
দূর হ'ল ক্লান্তি জ্বালা সবি। 


দখিলাম জ্যোতিময় ছবি 
আমার জাখির আগে খষি কবি রবি । 
এসহ-স্পরে লতি আাশীবাদ 
ধন্া ত'ল জীবনের সাধ । 
জন্রবতে হঞ্' উঠে সু 
লবান্দ াকুব | 


তারপর-_ 

ধীনে ধীনে, 
আাঁবার জগতে এল ফিবে 
তো ্ 


গার দ্বিব নে মাথা গুকালাম, 
হয়ত [তামার কাচ্ে পৌচিল প্রণণম 


ন্পক্রনাথ 
কবঞ্চাক্ষ বালা বায 


বিশ্বের তুমি বিস্ময় লাজ ওগো ভাবতেন দীক্ষাঞ্প্, 
জাবনের পথে চন্সিবার কালে প্রণমি তোমায় মাত্রা শুক । 
ভে বাউল কবি, ওগো স্ুন্দ্র, আপুর তব কাব্যধাবা 
জগাল মোদের নি্রিত প্রাণ গঙ্গ।-মনুনা লাপন হারা 
বাণীর দেউলে লারতির তব দাপু শালোক দলিছে আজ, 
হে মরমী কবি, তব পুবণ।ব শ্রারে ভরিয়াছে ভুবন-পাঝ 


৯ 


কৰি-প্রণাম 


ভোমাব প্যানের কমল ঘটেছে শাল হাকে যে নিকেতনে_ 

শব” হ।তান নিখিন বেছে বাভালে ভা।শছে হনে লুললে। 

ভতামাল গু মেল পাণতে তে।ন্ক পেযেচ্চ হাশনে নলন বল, 
৩।নাল বপনণ বিলহেপ গাথ| লিনহা জানে সে সঙ্গগ 

পান পাপ হামার নবনে নবাঁন শপে যম পিযেছে ধবা, 


বলল প্রাতে ভব কসপ্-সঙ্গ'তত হোক ভুন্ন ভল। 


শকাশ শান বন্ধ হে কাব, সাগলেশ সাথে মিতালী তল। 
পস্ডল নাত ও দাযোগ- নে হাভিস।ব ভর নিত নব 
প্্মানব লা'লিলভ চা কিনি » হকি ভালাব মাকে 
মহা শপ. শিকান বেলি যে ভামাল মবাবে বাজে 
মন্ভুল্দলিল ল ম্যাতাশায লাচাশ্না্ঠে ভালে ।পগ বিদিক- 
(লল্গ্য লাচ়ে জগনভল চ বে চে শট সবে নিনিমিৎ 


৬ হাখ্তভালা, গগো বনি বব, তল 'গাবতিব সাহ্দাঙ্গণেন 
নদুল পন্য মাল ৬ ৩ ওণাম তব উদ্দেশে আজি এ দিনে 


ল চে বঙ্গ এ 
“ছিণাবগ্ুন বহু 


দযালে টাানো ফটো 
বাজ পুস্তক, 

ভন কথাপ ফুল চাকা যও 
কবিতাব ক ' 


মহুযা-ম।তাল সন্ধা কিংব। 
কোনো সহাস্ত সকাল, 

কিবণ প্রাখযে ভ্রম যেই দিন 
হ'যে ওসে ভীষণ তযাল। 


কবিশ্প্রণাম 


খরতাপ-দগ্ধ তবু ভালে! লাগে 
বৈশাখী ছুপূর ; 

আরো ভালে মকত্বাৎ শুনি যদি 
বৃষ্টিব নূপুর । 


কাননে কান্তাবে শ্রী অপূব শবং 
নিঃসন্দ্হে বটে, 

হেমন্তেব নবান্নেব মধুমতী 

ধান মাঠে মাঠে । 


শাখার শিখবে গাছে পাখিদের 
বাসন্বী আলাপ, 

'শাকাশে ও মুপ্তিকায কা মধুব 
প্রসন্ন উন্থাপ | 


অথবা শীতের বোদে যুখ্বিত 
অঙ্গন প্রাণ 

নতুন আশা স্বপন প্রাণে তাগে 
তোলে শিহবন । 


ঘগথই লাগে হালো এসব কিছুই- 
কিন্ত কেন জানি ? 

ভার মতো। কোন কিছু নয় যেন 
সহ্য বলে মানি। 


একটি জন্মের সাথে একই লগ্নে 

এ নিশ্বেরও নবজন্ম লাভ, 

প্রকৃতি ও জীবলোকে একই সঙ্গে 
সে-নামের ভাই এ প্রভাব । 


৮১ কবি-প্রণাম 


ভাষা পেয়ে মৃক বা্গয় ভাই 
দ্রল বলায়ান, 

দিকে দিকে তাহ আানন্দ গার 
সব জয়গান । 

দশা তাহ পানাহান। 
মানব-ভ্া। তর পরিশোধ 


হা 


৯4 


[তধণ । 

(শিপন কাল যাত্রায় তাব স্মরণা 

হন্দনন সেই দল, 

মে পবন শাক মুভিতে 

৮ ৩ সমুদে আন হায় ওঠে 
সখা জানন। 

হাডালুল পঁচিশে বৈশাখ £ 

৩ ভাব ততই অবাক । 

দ দিন স্মবণে 

পু গধাব মাতুষেব নত নমস্কার 

ুগ যুগে লোকে লোকে 


চা 
সি 


জমা হয়েথাক। 


ববিঠাকুব 
কুমাবেশ ঘোষ 


রবি ঠাকুর ; আশ্চর্য, তুমি নাকি প্রবন্ধ লিখতে ? 
শুনি, তোমার নাকি অনেক প্রবন্ধের বই আছে । 

_-প্রফেসারী করতে ! 

তুমি নাকি ইংদেজের হিজলী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে 


ঙ 


মন্নমেন্টের তলায় াড়িয়ে বিনা মাইকেই 

খুব জোর বন্তৃতা দিয়েছিলে? অবাক কাণ্ড তো? 

আর তুমি নাকি জালিয়ানওয়ালাবাগে 

ইংরেজের নৃশংস অতাচারের গুতিবাদ জানাবার জন্যো 

ত্যাগ করেছিলে তোমার নাইট উপাধি ?+--ফী বোকামি । 

আবার ভারৃতর বিরুদ্দ্ধ 

কোন বিদেশ বা বিদেশিনী কুংস! প্রচার করালে 

তোমার মধুবধী লেখনী নাকি ছুবলের কঠোর লাঠি হ'য়ে দাড়াতো ? 
খুব মার তো? 


তাছাড়া এও শুনি, হানা গাঙ্ী নাকি তোমাকে 
গুরুদেব বলতেন ! গুফ।গতিও করতে! 

মারো শ্বনি, তুমি গাছতলায় বসে ছেছলমোমেদের পড়াতে? 
- খুবই গরীব ছিলে বুঝি? 

তাদের হাতের কাজ শেখাতে বাবা 2 এ হও জানাতে । 
এবং নাকি উপর উপ্া়ের জ্লো 

শেখাতে নাচ-গান গণিনয় 1 আামদর্য । 

আবার ব্যবসাও করতে নাকি 1 বহর বাবসা ? 

তার মানে পুড়ে! হাড়ে তুমি 

নে বুগে জেফ তেকা পেখাতে। 

ভাহাতো গাজকে তোম।কে নিয়ে এভ হি-চৈ। 

তোমার জন্ম-শতনাধিকা উৎ্নব করছি 111 


শত কবি-প্রণাষ 


টেলিগ্রাম 
স্থশীল খা 


“চান কুড়ি সম্পর্ণ নয, পাঁচ কুড়ি পূর্ণ কলা চাই ।, 
সকালে উঠেই হাতে দৈনিক পেলাম, 

সেবাঙ্াম হতে দেখি শুভ টেলিগ্রাম । 

ভদ্রান্ধন নিচে লেখা, ত।-ও পড়িলাম 

“পাঁচকুডি বেঘাদপি, সহাতীত চাস্-কডিটাই | 
চৌদিকে বিষন বুদ্ধ: মাতুনে লাম হাতাহাতি 
এল লাঝে) হে নীম) তোহ দেল এ শাতামাতি £ 
বাব্যুদ্ধে বে-ঘে পট পুক্তিত হা পাপন ভাপি 
তানলা-যে 9জছুনহ শদাস্ণ কান ।জলাপি। 
তবু ভি, হে বাত) মনোবাজন কক্ষাছ মাত 
হোশাক ঠাহাব লাহে লদশেষে এই তো তফাত । 
ত* শএাঠশঃ তাই ছত্পে নাই তালাব হাবাম 

এখ দন হশা।ততম বশে এল শখিলাম । 


শবীন্দ্রনাখেল বগল যন 


বিশ্ব বশ শপ 


আকাশ কিবট ' কাবা তাব চে যদ ধবো নন্য কিছু হয, 
সে-উপম! নিতে পাবো কিবা 'আবো, অন্ব কিছু আবো-- 
সে-অর্থেব গোতনাই আমাদের মনে আজো অধৃষ্য বিশ্ময । 
.স-বিস্মযে চিরদিন 'অবলীলাতরে শুধু মৃদ্ধ হ';৬ পাবো । 
মহাসমুত্রেব তল ? তাব যত গণাবতা, তাবই শেষ সীমা__ 
চোযা যায কখনো কি? আকাশেব শৃন্য যায মুঠি দিয়ে ধবা ? 


কবি-প্রণা ৮৪ 


দবরত্বের অণিমায় মিছে তব খর্ব কর! সে-গুরু মহিম!। 
অতএব শুধু স্তব-_এই হ'ল অঙিভক্ত যুক্তি পরম্পরা । 


এর বেশি আমাদের কিছু কি করার নেই, নতুন নিরিখে ! 
যে-সমস্ত দিকে, দেশে, রথ তার থেমে গেছে, এগোয়নি আর 
যেথা তি” বার্থকাম, সগীববে তে কথাও থাকে থাক টি'কে। 
যে-সমস্ত আন্গ-সন্ধি পায়নিহকা জাদুষ্পশ তার প্রতিতার। 
অতল জলের আাহলানদ্ূপে আছ] তাব বলে (দিকে দিকে 2 

দূর থেকে পৃভা নয়, কাচ্ছে এনে এইবার ছাতা ১2 কণিকে। 


পাহাড়) আকাশ, কাল 
হবপ্রলা” মিত্র 


বাংলায় বা বুড়াঙ্গোর ভাব্তেহ সানাস্থা নিবাস, 

কে কার খন্র বাখে, হাপি-ঠাটী, মরণ-মারণ, 

দিনের শাকান্প্রার্থী, অঙ্রহ তাতেই যণা 

কিছু বটে দেহস্ুখ, কিছু অতপর, মুযুপ্তি কিছু-বা 

হঠাং সে সমতলে দেখা দেয় পাহাড়ের ছবি, 

হঠাৎ পুষ্পিত হয় নামহার! কতো যে প্রাস্থর 

কিছু যে বাজনার আাচ্ধে এই সব গণ্ডার দাশ্বোতে, 
পাহাড়ে কুম্নন জলে গাঢ় লাল, নার, এই আমি 
কী এক বিশাল সন্য সে-প্রহ্করে হয় অন্ৃভব | 

হদয়, শ্বনছে। কিছু ? বাজে কিছু? কিছু কিবাজে না? 
নিজেকে জাগাও, দেখো, এ পাহাড়ে নিজেকেই ডাকো-- 
ওঠে! তুমি, জাগো তুমি, শোনে তুমি সমুদ্বের গান । 
যেখানে নিত্যই থাকা, নে সামান্য সংসার-শিয়রে 

পঁচিশে বৈশাখ মানে 'শাকাশের, কালের রাখাল। 


কবি-প্রণা্ 
কবি-প্রণাম 
গোপাল ভৌমিক 


জীবন বিচিত্র । তার চেয়ে বিচিত্র মানুষ 
পৃথিবীতে বাঁচে মরে, গান গায়, 

হাসে কাদে, ওড়ায় ফানুস 

'অনিদেশ্য শূহ্য পথে £ 

হিমালয স্বপ্ন কারও, 

কারও স্বপ্ধ সমুদ্র স্বনন, 

কি বিচিত্র মধা ও মনন । 


লস মধ্যাঙ্ছে বসে এ মানুষই ফেব 
টেনে চচল ইতিবৃত্ত, অতীতেন জেব 
অনাগত জাঁবনেব প্রশান্ত প্রাঙ্গণে, 
ঢেউ ওঠে, ০েউ পড়ে, বসে বসে গোণে 
বাবর শেষ, দিন শুক, 


অবিচ্ছিন্ন কাল স্প্বণে । 


এ মহাপ্রবাহে যত ক্ষাত, গতি, উত্বান-পতন, 
ঈষ] দন্দ ভালবাসা শত প্রয়োজন, 

নপকল্পে গ্রাণ দিলে, 

সংবেদনে দিলে নব ভাষা ; 

একেব প্রাণে মন্ত্রে উচ্চাবিত 

সহত্ের আশা । 

শ্যাম শন্যে ভরা! মাঠ, হিমালয, সমংদ্রর স্বাদ 
তুমি এনে দিলে প্রাণে, 

গানে দিলে জীবন-জিজ্ঞাসা, 

অপ্রমেয় সর্ষের স্বভাষা । 


কবি-্রণাম 


বিস্ময়ে অবাক মানি, প্রণাম ভ্রানাই-_ 
তুমি ছিলে, তাই আছি আমরা সবাই । 


রবীন্দনাথ 
নারায়ণ গঙ্গাপাব্যায় 


হে কবি, তোমার রক্তশিখায় দিগন্ত-বনলেখ। 
চেয়ে দেখ আজ 'অস্ত আভায় ধরে অপরূপ বেশ 
আলোর আাড়ালে তুমি যে গিয়েছ নামি ; 
পৃথিবী ভুড়িয়া মরা মানুষের মিছিল চলেছে হেথা 
পাণর টাদ ধীরে দেখা দেয় শ্বশানে বাবুল-শিরে 
ক্ষীণালোকে তান পুসর দিশছিল-_মাটিতে পড়ে না ছায়া । 
মাটিতে পড়ে না ছাম। 
প্রদীপের মতা করে নিত গেছে ঘ্রান আক্কাব শিখা 
মোটরের তলে জমাট বক্ত কালে। গাচ হয়ে ওঠে 
ফেরো কংক্রিটে মিশেছে হাড়ে গুড়া । 
রণপ্রাণে লোলুপ-ররনা, দিতেছে নাশ্মবলি 
কষ সাগরে কুষ্*্মত্যু নামে, 
তুমার বরণে ফিকে হয়ে এল রক্ত-ইস্তাহার ॥ 
অন্তপরথের হে রবি-পণিক, তোমার ধ্যানের মাঝে 
তুমি তো দেখেছ উপলাকীর্ণ দয়াহীন ছর্গমে 
রক্ত-নয়ন, সংশয়ভরা মুখ £ 
পদতলে ভেঙে হাড়ের পাহাড় শোভাযাত্রীরা চলে. 
কে ভাদের মহামানবের জয় । 

, দুর-প্রতীচীর হুযার-শিখর 'পরে 


কবি-প্রপাঙ্ 


কে জাগে ভক্ত পূর্বাশ! পারে নযন-নিনিমিখ 

মৃত্যুব মাঝে বহিযাছে যাব মরণ সপ্তীবনী | 

তমি চলে গেছ, হে ববি-পথিক, তোমাব 'আলোকশিখা 
আমাব আকাশে জলিছে 'অনিবাণ « 

[স "্সালোয দেখি মনা মান্ুনেব মিছিল চলিয! যায, 
নবজাননেব কোন মহাশি শ& নব-জাতকেব লাগি 
'সনাতনম এনম শাহ্ুব, উত্তাগ্ভন্টাৎ পুনর্ণবঃ" 
তাক্গন-বিজ্যী ইনি সনাতন_ নিত্য নবানতব ॥ 


ল্লভজাথ 


বিমল৮* সি হ 


ঘন ভ্রু, বান্পে ভব! চেঘেব ছুধোগে অন্গক্ক।বে 
রচনীশালায বস এক! ধাতা চিন্তা মগন-__ 

সে ঘন তমিআ মাকে দষ্টি ফিবে আ.॥। বাবে বারে 
পহ খুজি নাহি মেলে, ন।হি জাগে স্্টিব স্বপন, 
শাধাৰ গভীব হল, কোথা যা উষবাব সন্ধান? 
মত্যব এ নীন্বতা ভেশি কাথা প্রাণ-কলবব * 
নব'ন কষ্টিন তবে মিছে শুধ বযাকুলিত প্রাণ, 
শিবেব জটায গঙ্গা স্প্চু গাজি নিশ্চিন্ত নীবব । 
এমনি কাটিল কাল অবশ্ষে ধাতাব অন্তুবে 

ফুটিল অকণ আলো, এস সালোষয ৩ গেলো ভাসি, 
সে বিভাষ ধীবে ধীবে তনন্ত অন্বব গেলে! ভবে, 
আ.লাব মকণ-বাগে চিত্তস্থল উঠিল উদ্ভাসি' ; 

সে আলোয বহিবীণা বিশ্ব ভরি উঠিল কষ্কারি, 


কবি-প্রণা ৮৮ 


সে আলোয় উচ্ছলিল দিকে দিকে জাহবী-প্রবাহ, 

সে আলোয় প্রাণ-ববন্া চিত্তে চিত্তে গেলো মে সাবি 
আলোর চুম্বনে জাগে ভাণে প্রাণে শান্তিহীন "ই, 

সে আলোব কেন্দ্রে ভাগে জ্যোতির কনক-পথখা।ন, 
অজত্র সৌরভে জাগে, জাগে সে যে হনন্ত বিভাষ 4 
দী€ স্ব্-শতদলে ঝলকিত তাহাব য বাণী 

হে কনকপদ্ম আভি নমস্কার জানাই .ভামায় ॥ 


তোমার শবণ নই 
গ্্গীসন্ বহ 


ভীবন-পর্রচর্ধার পথ "সাজ কদ্ধ। 

দুরুদ্ধির বাজ হলন করেছে হবিৎ হেন 
দানবের মুঢতায় ও হিংসাব শক্রোশে 
ছিড়ে-খুঁড়ে উদ্ধল কব্ছে নাল নীলা-পদগ, 
নৈরাশ্েব লাঞ্ধনা ও দাস্ু-হবশ্বামে 
প্রাণকে হাশতৈে বসো, বিচ্ঠিন শব 
তন্ঠি) আক তোমাকে ম্মন্ণ করি) ববাঙ্ি ঠাপব 


মানুষকে দিয়েছে। ভুমি মৃত "গাঙ্গাদ। 
মানুষই দেবত1| বলে টুনি তা শেখালে । 
দশ্ল্যর নিঢুর শাপে যতই কাতর হই নাজ, 
তোমাকে শাকড়ে ধরি ! 

যত হানাহানি, হার, আঘাত, ন্যায়, 

ততই তোমার কাছে মতের দীক্ষা যাচি-_ 
শুচিশীলন যে জাদর্শ তোমার ! 


৮৯ 


কবি-প্রণ।ম 


আমরা মানুম বলে করেছে! ঘোষণা তুমি 
ক্রাবনের পদকে তুমি স্নেহে প্রেমে করেছে নধুর ! 
তাই ত" এ বিপর্যয়ে তোমার শরণ নিই-- 
রবীন্দ্র ঠাকুর । 


হান 


সালনগোলাল দেনটপু 


২5] £ ৬ কত হাসবে 
র খ্ঙি ও এ কি 
৯4 2 € 
ই।তহাস কাক দাগ কেিচত হমল্দনে। 
নি লি 
শাসে হাবুলল ১ উক হয বেচাকেশ7 
5 


সঞ্চালন নানা বপ্গনিক 
কৃঙ্চন তলপম্মা লাস নাতে হহ।নকা। 


বাদল, বস কহু, কা ৮৭ প্রলযেব ঝড় 
লল্‌ 


৪ তলে ঘটে শপ” 


পু 


৫ 
শর 


ব্্ধ আহস্ম্সন্প সর 
এ ৫ প্ণী ৬ 
শে 


লাগে ঘুণ প্রত 


কত মে মহেন্জদশুড়ী তক্ষশিলা কত 
ছিল মুখক্ত-_ন্্ণ-শীধ সভাতা ঘোষণে 
দেখি এইখনে 
আক্ষরিক অবশি্ লাইনের 'পথে 
ইঞ্ডিবন্ত উাঁক দেয় সমযের অতীত স্বাক্ষরে । 
নৃতনের স্থি শুক হয়, 
আর কিছু গড়ে ভোলে আর এক সময় । 


কবি-প্রণাম ৯৯ 


বৈপ্লবিক অবশেষ নব পলিমাঁটি 
স্বৃতির দেউল গড়ে কত যত্রে কত পরিপাটা । 
ভাঙে আরবার, 
আরবার মুমুষ্‌র ভিড় 
সভ্যতা দেউলে হয়-_-জমে ওঠা শত শতাব্দীর | 


তবু শুনি, শুনি সেই সুমহান স্বর * 
উপল বন্ধুর পথে 
যুগে যুগে আসে তীর্ঘক্কর | 


পথিই ভাঙার দিনে 
গোবিশ্দ চক্রবতী 


পৃথিবী ভাঙার দিনে 

মহতের" প্রতি তবু দৃঢু শ্রদ্ধা থা | 

হে হদয়-_ দেখ, দেখ 

আজও আসে পঁচিশে বৈশাখ | 
এ-দিনে যে জন্দেছেন ববাহ্দ ঠাকুর 
সে নর্থ বিস্তৃত, জেনো, হারে বছদুর 
এ নয় নিতান্ত জন্মদিন, 

ভারতের যে-এতিহা শাখত প্রাচীন__ 
এ যে তার শারবার মূর্ঘ উচ্চারণ " 
এ-দিন ছড়ায় মৃত খ্াশানে ভ্ঞাবন । 


না, না-_কোনে! নাম নয় এ রবীশ্রনাথ । 
মহাপুণ্য, মহাশুচি, 


৯১ 


কবি-প্রণা 


আান্সাব অমেম রুচি 

মান্ুমেব ইতিহাসে- সভ্যতার অগ্লান প্রভাত । 
ভারতবধের হিমালয় 

ভনিনাক হয কি না হয় 

গান ভাব আতা কানো 

ললন্না চন । 


পুদ্থন' ভাছাব দিনে 
প্ডক্‌ যেখানে যত মালিন্বের লাগ, 


লন জব এ এ শা 


স্ব 
টা 


রি 
নি 
এ 
না 
চন 
ম 
প্‌ 
চু 


সঙ্গী সদ * 
লীবেন্নাথ চলব" 


বু কিছু শান, এই দক্িনেব চেঘেব ডালে 
স্ববর্ণ-সর্যেব ছটা ঝিিঠিলি শাশ্বাসে হঠাৎ 

ভেসে ওঠে । মনে হয এই দ্ধ শয়ে-ভ” রাত 
সমস্ত ছৃ"স্বগ্র নিষে মুছে যাবে । সাবাক্ষণ আর 
জীবনেব শত্রু তাব পথে পথে সবনাশা জালে 

শিকাব খুঁজবে না । যেন প্রতযষের আশীর্বাদ নখে 


কবি-প্রণাম ৯২ 


ছঃসহ গ্রানির শেষে ভেসে এল সুরের বঙ্ক।র 
মাতালের উচ্ছৃঙ্খল অসংবৃত প্রলাপ থামিয়ে । 


অথচ এ শুধু আশা | বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন ঘত 
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে, জানি আমি ; এই ত্রস্ত প্রাণে 
আবার নামবে রাত্রি, তা-ও জানি? সবুজ মযদানে 
ছি'ড়ে যাবে ঘাসেব জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে 
হদয় হলুদ হবে। 

_ তবু এই মুহে অশ্থৃত 
স্মৃতির বিবর্ণ কাপি ভবে বা।খ ববীন্দ্র-সঙ্গচ্ত 


ববন্দুন'তধন প্রতি 
স্থক'ন্ত ত$"৮ণ্য 


এখনে1 হাগাব, মনে তোমান ইহ্দল উপ 
প্রতোক নিকত ক্ষণে লনৃত। ছডায যধাবশঠ, 
এখনো! তোমার গান সহস। উাঙ্গল হযে উদি, 
নিয়ে উপেক্ষা কপি জ্চবের নি শক আকুটি 
এখনে! ৪ণের সালে সা, 
তোমাব দানের মাট সোনাব ফপল হুলে ধনে 
এখনো! স্বগত 'ভাবাবেগে 
মনেব গাব শক্চকারে হোনান শিবা পাকে .2গে। 
তবুও ক্ষা্দত দিন ক্রমশ নামায গ'ডে ভোলে, 
গোপনে লাঞ্চিত তই হানাদাবী মুত্ুন কণলে ' 
যদি, ক্তান্ত দিন, হবু দুপু তোমার সটিকে 

॥ এৃতিষ্ঠ। করি লামার মনের দিকে দিকে । 


৯৩ 


কবি-প্রণাম 


তবুও নিশ্চিত উপবাস 

আমার মনের প্রাশ্ছে নিয়ত ছড়ায় দার্ঘাস__ 
আমি এক দ্রভিক্ষের কবি 

প্রত্যহ দুঃন্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। 
আমার বসন্ত কাটে খাছ্যেব সারিতে প্রতীক্ষায়, 
আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ণ সাইবেন ডেকে যায় । 
আমার রোমাঞ্চ লাগে অমথা নিছুর রন্তপাতে, 
আমার বিস্ুয় ভাগে, নিছব শাল ঘ্বই হাতে ! 


ভাই তাজ 'জমানে। বিশ্বাস 

শান্তির ললিত বাণী শোনাইদ্ব ব্যর্থ পরিহাস । 
ভাই আও চে দেখ প্রতিজ্ঞা গস্থত ঘরে ঘরে, 
দানবের সাথে গাজ সতগ্রাণের তলে ॥ 


রবীন্দনাথ 
তুশীলকুমাব গু 


যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম প্রগাঢ় পরিচয়, 

সেদিন কি বার তিথি মনে নেই, শুধু আছে মনে 
আকাশ সমৃদ্র বন ডেকেছিল নীল নিমগ্রণে, 
মুতস্থযের স্বাদে উল্লসিত শিশুর হৃদয় । 

এল কত বুদ্ধ, মারী, সভাতার বিপন্ন সময় ; 

তবু সে স্মৃতির দীপ ্সিগ্ধ স্থির প্রাণের গহনে_ 
বর্ধমান দ্যুতি তার মৃত্যুতয়__হতাশা-পীড়নে ; 
দিনে দিনে নবরূপে প্রকাশিত তোমার অজস্ত 


কৰি-প্রণাম ঘা 


তোমার ইশার৷ শ্বেত-সমুদ্রের গার কল্লোল, 
তোমার স্মরণ কৃষ্ণমেঘে ঝড়-বিদ্ভাতের পাখি, 
তোমাব সঙ্গীত স্বচ্ছ ছায়াপথে নক্ষত্র পথিক । 
তোমাকে হাদয়ে রেখে আনদ্দ্র মুষ্ধ উতরোল, 
মবণ-ব্ধুব হাতে বাঁধে মন ছ-সাহসা বাখি, 
সূর্যেব দিগন্ডে চলে বগ্ঝাক্রান্ত কালের নাবিক। 


তুমিই গভীবে 
দবণানস স্বকাব 


চা 


হে রবীন্রনাগ, 
আমাব বিকৃত ন্পপ অন্ধকার হাস তওহাসি। 
আলোকিত উত্দুল প্রভাত 
মুখ তাব লুকায় লম্গায আছি হর৬ তোমাকে ভলবানি। 
পথচাবা ব্যঙ্গ কৰে বক্র চাহ।নতত | 

পু প1, দু-হাত ভা61) লীঘ-দাত ভগ্তব গহন, 

“আদ্র শন বিছা, হবু শান্থ তোমার নভে 

জামার গশতরে যেন জেগে এনে হন্য এক মন। 
মনে হয়, এই পথ এই মাটি শান্তিনকেতন। 


তাই গাছের তলা ফুটপাক্ত একা 
আমি ভিক্ষাজাবা ছোট ৮কখাউ নিবে ঘষে নাম 
লিখতে চাই “ববান্দ্র ঠাকুব' | হার সুর-দাখি দেখা 
"পায় না বাইরে, কিবা বিকত জপের অঙ্গে 
যদি, উ৭ নেই তার দাম) 


৯৫ কবি-প্রণাম 


সন্ভরে হাগ্তবে তবু চিরন্তন জন্মের শেতনে 

পপ তার ধব। দে পেহান্তবে ১ হে রবান্দ্রনাথ। 
পণ্ভ্রন্ঠী জননাপ বোল জঠবে 

ঘেশিশুব হয লবিহাণ 

হক্ষে াব নামে চিবশ্রন্দবেব ভালে।” প্রপাত। 


1৮৮৮ শা, 
৮ল্মত মু 1 শা” হা 


লা ঠ ১৩ হলনা হর 21 ৬-ধানিত নস | € 6 আকাশ, 

পপন পুন চালে বলাভহ ভান এখুল আন ) 

৭২ হইত 2228 তর জিতল? 

€% -৩|উষ এল ০০২ স্ল এচাবন মু পুলাচলে 


শালে বদলা লহ তহ হাতলাস্ন পু কল ন্মপ্দেব ইবনো। 


ভগা ৩৭ বনপা পে ও ভাত হালক্কিহ কার 
ব৮-্না বঙ্ে নিযে লা কে উত্োধন বাণী 

মু সঙ্গ স্প্দুলেণ ধানে, 

একমনে চে যাও আমাল হুর হপ্াধিলিচ্ ব 

(বিচিত্র লীলাষ ) নিতা গপে-শান, পতল অন্ন 
যান, ভবিচল প্রতিবাদে বহন মূল 

হয়ে সত্ব পঙ্ঈ হত ৩:েদিও বাকা :৯. 
বাধো এই জ্তীবনেব ফবপ”, মেঞঝিলে উং তা 
কম্ীব প্রেবণ আব প্রেমিকেব নিঃ তান ভ ২১ 


সত ও 


কবি-প্রণা ৯৬ 


শতবর্ষ আগে কিংবা শতবর্ষ পরে 

একই আনম্দধার! বহে যায় এ ভুবনে প্রহরে প্রহরে । 
মামার আকাশে কবি অগ্নিবাষ্পময় 

স্্টির আবেগে তুমি স্প'মান দীপ্ত নাহাবিকা, 

কত সুধু জন্ম নেয় আবতিত তোমাতে বাঞ্ছয! 


পণ্চ* সবশাখ জাল, বাধদাযু আনবাণ শিখ । 


ছ্লিখর- হি রী. হট 
নায় হলে, কিবা! 
যদি 

$$ ₹ধুত্রি 





6. পপ ও 


ৰ 


এব ৮৮৬ 


কে * 


৯ ২ 


1 মেএ 
কারলে-ঝ” 


বিচিত্র বং 


০ 
হা 
গজ 
খ 
রশ 


লিখ" 5.1 ৩৬, 
প্লাক - হলো, কিনি! 
হাদিছ ভি 
(58 তি” 


জয়তু, ভু, জবতু কবি, 
5 গুপব-টজল স্ব । 
ভব ভগ ত-বিজয়া কাশি, 


হয শ1- ভ-গো জলু-লানি। 


এতে তি ডর ভাল এতে ' হন ৪০ বৃ 


নানা শুনা লং? ৩৩15 [পে লন, 


কু বাভাও তা গভীব সুর, 

কু বালা বীণা শ্হ্ু মধুল, 

কু লাঁভাও তবণু এ৩্রন-বিধুব, 
বিিচিত কারি 


স্ছদেশের শ এ যবে বাজাও, 

লবণ দেশবাসা-ভুন  থিটি, বক্তং" 

নবীন উৎসাহে সহ লী মেনর ১৩ 
[যো ফবিলে ক. 
দশ-০ নত. 


খই 


কবি-প্রণাম ক 


বিশ্বের উদার সমতলে, 

ভারতীর দেউল তুলিলে, 

দেশ-কালের ভেদ ভুলিলে 
কিনব ছবি । 
হে কী কবি । 


বিশ্বেখরেব চব্ণ-তলে 
তব গীত-গঙ্গা হৃধা ঢালে, 
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে, 
হে দব-কবি। 


ববীন্দনাথ 
ষউন্দামাহ* লাগচ" 


সপ্পু-স্রবেব সপু-ঘোডা চাল'য যেজন হঙ্রিতভ, 
ভাবে কে "গার সব শোনাবে সঙ্গাতে । 
রাগ-লাগিদব বশ্মিটানে 
বাণী নিযে বশ্য মানে 
স্রের লাঙ্গা- যার ভাপহদপ ৩ঙ্াততি 
তাঁরে কে আব হব শোনাবে সঙ্গে । 


যাহার করের পন্শ পেয়ে কমল ফুটে হ।নন্দ 
ভুবন ভরে তন বাণার ল্রগঙ্ছে) 


সেই কবিরে__ 

( লিখ + 14 ॥ সেই ববিরে 
"শোয় ,. হরে, কিংবা. -৪ রঙ্গিতে__ 
যদি উ* * “শানায সঙ্গীতে । 


| শ্রত্তি 


কবি-প্রণা 


স্বর ও কথা অবাক হয়ে হার মেনে তাই তার কাছে, 
চোখের জলে প্রসাদ-সৃধ।-ধার যাচে ; 
এ চরণের যোগ্য করি' 
অপিতে আক্ত অধ্য ভরি' 
চিত্ত-সাগর রয় শুধু তরঙ্গিতে__ 
কথা ও সর তাই ভেসে যায় সঙ্গীতে ! 


গান 


মণি 


লাল গন্পেস 7৩ 


উঠলে! ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে, 
তাব তবে আক গান খজে পাই কোনখানে গো কোনখানে 
"অবাক দেখি এ মোর হুদয়, 
ভাষাও সে যে হল শিদয়, 
হতাশ হয়ে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে 
উঠলে ভরে সারা গগন যার সুরে গো যাও গানে । 
তোমার ছাড়া গান কি আছে! 
গাইব কি 'আর তে।দার কাছে! 
তোমার স্থরে যাই যে ভেসে, মন উতল। সেই টানে-_ 
তোমার ৩রে গান খুজে পাই কোনখানে গে। কোনখানে । 
বিশ্বহৃদয় জয় করেছ জগংজ্য়ী হে কবি! 
পূর্ণ হল শুন্য জীবন সে চিত্ত রি 
জগৎ জুড়ে তই 31 মেত্র। , ॥ 
তোমার গুণের “মী করিলে... 
সেই সুরে আঙ্ত সর মিলিয়ে গাইতে স্থান ১ ত, 
নইলে কোথায় নুর খুঁজে পাই, কোনখাত 


কবি-প্রণাম 


রবীন্ত্র-সঙ্গীত 
নলিন'কান্ত সরকার 


১৬২ 


তোমার গান বিকোলো। তাণের দামে 
রসিকভনের হাটে, 
সইখাছন ঠাই নিল বেচে 
সবার হিয়ার পাটে ॥ 


ভরুণ-ননে ল'গলো সবরের দোলা, 
কাব কচ রইল] ঘালে তালা 
গাঁনেন মনু পান করে তার 


বা্র-দিবস কাটে 


পাখীর গানে গাগলো সে মুর 
নকান কলন্নহুন, 
ফুলের বুকে ঈঠ্চুলো সে লু 


আলির গঞ্সলাণে । 


বাদল ধাল্য সের পড়ে ঝরে, 
হাসের ঝলক ৪১ "গাকাশ শবে, 
কান্থারে প্রান্থারে সে নর 

গাগলে। পর্লীবাটে ॥ 


লিখ একতা 
“শোয় ০. রে, কিংবা দায়, 
যদি, ও .* 

। হি * নপপরিমায়। 


ধন কবিশ্প্রণাম 


সে ন্তর সবায় বক্ষে নিল টানি, 

বিশে শোনায় মহা প্রেমের বাণী, 

সানা প্নন নিললো এসে 
ভপনডাাব মাঠে । 


বনি-তিক 


হেমেন্দকুমাব নাম 


শান ও গুল, চাগত- ডি মানবতাব গান, 


গা] দভিক, বীভাও বাণাষ িশ্বজন'ন তান। 
বাংলার কবি, বা*্লাব বাব 
ধবাঘ বিলায গালোব ছাব, 


বেগার ভিল কুমাব-জরা। সেথায় সবৃনত প্রাণ । 


পটল প্নুব ঘাও বু'লরে কল-রেখাব ছন্দ। 
বাচ্ছিযে নপুব খোজে বাউল, তৃণফূলব গঙ্গ 
শাক।শ-বাতান বাক্ষে নিয়ে 
ন্পেব ভুবন চক্ষে নয় 
ব্ছ'*্বা কবিব-কবি। অঙ্রয় ব্দান । 


গানে গাঁ তাকায় দ্ল্লি 
নিম্ললচন্দ “ডাল 


নে গানে ভরিয়ে ছি, 5 


বিশ্বহুবন গানের কি রা 
5 
মৌ করিলে - রী 
সবের আলো ছ ৬১ ্ ্ষ্্ জব 
&. (৬ 


ভুবন-তলে ভূবন-রবি ! 


কবি-গ্রণাম ১০৭ 


তোমার আলোয় ভুবন আলে। 
বেসেছি তাই নিখিল ভালো 
মোর নয়ন হতে মুছলো৷ কালে! 
তোমাৰ পুণ্য প্রসাদ লতি ! 
গানের কবি ভুবন-রবি 

নমি তোমার পৃণা-ছবি | 


ববীজ্নাথ 
দিলীপকুমণব বাধ 


বেদনার ক্ষণদুলে গাথিলে পলে পলে 
চেতনার 'অমব মালা, কে কবি, ধরাতলে 
হদয়েব শঙ্কা মত 
অভয়ের তনাহত 
বাল্লপ সরে ভোমার ফলিল নয়নজলে £ 
যুগ যুগ সামার বুকেই অসানার কান্ছি বলে। 


সূরার ঘভ্যনঝর করালে কতই তালে! 
নিরাশাব কলা এালে দ্ুবাশার টিপ পরালে । 
বার্ণ গাছ গানে 


প্রতিভার ববদানে 
সাক্ঞালে দশ সাল লৃঘমার রামহলে । 
( লিখা, ২ রাজি “ক সে বৈরাগী বলে ? 
"শোয় , ধরবে কিবা 
| “ক নিয়ে এলে। 


যদি ৫ ৪ 


হি * »,হলে এত দীপ “কোণায় পেলে। 
] সি 


কবি প্রণা্ 


শবন্দ্লন তাবে এসে 

বরিল ভালোবেসে 
প্রতি তার চো ওযায, মবে, 'অপনপ তাহ উছলে 
যে পাবে আপনি পাবে ফোটাতে নীলকমলে । 


নকলের সঙ্গা হ'যে ডিলে 'হসঙ্গ তুমি £ 
পঙ্ষেন বুকে, 'অমল, উঠিলে তাই কুনুমি | 
কক্ণেব কাশগাতল 
অকণেব তভস'বে 
চলিলে কে গো দলি' মব্ণে চব্ণত্লে-_ 
| ৩/ট ক কান খাব মক চাষ হ কুলে ফলে । 


স্বর্গ ভুর্ম গণ্ডি কলি 
কৃষধন দে 


তন লব ভন্লি দল, 
নিখিল |৮ব শনন নু তল ৩15 'তাহবি' সন 


মানব্মন 55 - -$?তল নদ নল ক" শাসন [০১৪৫ শে 


ব্যাকুল ধরা কাযা ওঠে নানি বেশনা-সবে, 
আধাব যত ঘনাক, বু উদার বধ: দাল 
শোণিত-ব€া কলঠ। মেত্র। ১, 


কোন্-প মায। 
সপ স্টু 


বাঙ্গালে রে সি তব পূব সাবব। * 


কবি-প্রণ।ম 


আনাষ তুমি ভুলিষে দাও 
বমেশচন্ছ চতট্রাপাঞ্গ্য 


আনায় হি ভু'লষে দ।ও ভুলিয়ে দাও .তামার স্মৃতি 
ভুলিত্য দাও স্ুবণ একে তোমার কথা তোমার গীতি । 
যে জন যাবে যাবেই চলে 
মালা পলাই তাক্ই গলে 
$ল মালা সুলসগ্চণলল দেয় যে পাড়া শালা নত। 
"শান পশে বছেতলাম 
তোমায় ভ শাবোন। হলাম 


জি ভা. 


নব এখন কেন হালো পাব । 


কক রহিত 


শা লরি ০৮ 


পশাঙ্া বুড ভে ভাবার উঠলে 
দ'ঘ ভুগেল বহন ০ | 
লাল সা গাছ ছু খদানের কাম। 
শমী ত 
(লিখা, ্ বশর রঙ | “ রর 
“সায় কে কিংবা 'টৈশাখ রে 
যদি 5 
॥ তি” 


-গ্ক ভস গাব না, 


রর 


।97ল দুটালে। 
'লি টটাজগা ॥ 


১৩৭ 


কব-প্রণাম 


এদিন মোদের সকল দিনের রাজা বে, 

গনের শ্রলে আবে এরে সাজারে। 
'নন্দ-ফুল ছড়া ও পথে ঢালো গো, 

প্রেমে দ'পে দ'পালিকা জ্বালে। গো, 

পাঁজ যে রবির কিনণ-কম্ল ফুটলো।, 

সৌরঙে যার বিশ্ব-ত্রদল এই হাতেই ছটলো 
হ্াধার চন। টাল ॥ 


পঁচিশ - লজ একনি? ্ গা 


এলে। এলো ৮৮শৈে টৈশাখ 
ডাক দিল প্রাণে- প্রাণে সশভ বাজা এখি। 
.শোদুলল পাখা হাকে ণাকি বলে খোকা ৪১75 
পপ আক তেল ল৬ ০ ভহখ বসব।হ এসে লণ্ট 
৪ই মলয়াক পুরে বম ফাজা এ টি ল এ লাখ 
৮ ই বাজ | পাথর 


তুল এলুল! গঁ চিশে বৈশাখ 


কোকিল ডাকে কথ তন মনি খত, শা 
সবাই চিলে কন্বি বদ্ণ সণ্য কষে মাঘ । 
শনবি নদ'ব কসন্দ,ন- 
তলে খসে তইন গ। নটি ভা 
নতুন কবি গড়বে এবার ল নন্দ । মেত্র। . ৃ 
পাহাড়-সাগর .দালনা দোলানতী করিলে-ঝ 


| ৬ 
€£. পজ্ষ্া (]ও ৬ 
জজ রে রি ০ 
এলে! “স্তন, * ই 7 


কবি-প্রণাম টি 


ববীন্দর-বন্দন। 
বাণীকুমাব 


পৃবব গগন জাগ্রত করি 

নব উদ্যন-সঙ্গীতে-_ 
দিলে আনি" তুমি প্রাণ-বস-ধার! 

বিশ্বে ললিত ভঙ্গীতে । 


রগতের যিনি প্রাণময কি, 
জ্যোতি-বূপে যিনি প্রকাশেন ছবি, 
তপবি মতো ওহে -গীরব ববি 
রাহা অপন্প পঙ্জিতে ॥ 


প্রাচা- দগন্তে সু ।লত তব 
সামগ1গ1-পদ মর তে, 
নব নব তণনে তু লহ্ছে বশিম। 


৩১ল তুদি-্যন্থ হে 


খলে ছিলে তেমে মহিদাল দ্ধাব, 
প্রাণে প্রাণে বহে বান্সুধা-ধার, 
সব 'দন্বুর-নস-সপণে 
পূর্ণ হে-থাকে। নঙ্গিতে 


| লিখা, ০ 
"শোয় « খুরে। কিংবা 
যদি্ক ৭ 


| তি 


৯৬৯ কবি-প্রণাম 


কবি-প্রশস্থি 
অমলানন ঘোষাল 


বিগ্ববীণার তারে ঠোমার অ্থরের গাম । 

ভাসিয়ে দ্ছে প্রেমের শ্রনে বিগজন প্রাণ | 

'অসীনের গেপন বাণ, ধুলার ধরায় দেহ আনি, 
নন্দনেন নন্দা।কনী তোমার অবদান । 

তামার শ্ররের সপ ডিডা ভাল সাগর জলে, 

পূরব রবি'র রাওন আভা পড়ল কূলে কুলে, 

দখল ক্ুগং নয়ন মেলে নতুন ভালোর বান : 

মানব হিয়ার দ্বারে দ্বাকে হিলন তিযান 

তোমায় দিব অঘ্য দানি, এমন সাধ্য নাইক জানি ; 
বার্থ প্রয়াস চরণ ঢয়ে হউক মুলাবান | 


পি ে ল্শাথ 


সাঙন্্্ হানা 


মায়ের কোলে জন্দ নিল 
হচাপন তালা বিশ্বশিহ 
এই তো রবি, এই হা নিমাই 
এই ইজ্জত, এই তো হ 
তন্ন মায়ের ভিন বোন ৮ 
একই মায়ের পুলক ঠে॥ মেত্র। , 
বিশ্বমায়ের জযৌ করিলে বু. 
পান করে সর্ব ভন - 


রি ১৬৪ 


ধরিত্রী আজ্জ তারতমাতা 
একই ম যের ভিন্ন ধারা 
বক্ষে ববে ক্রহর পথম 
আনন্দ তাহ আারহারা । 
কত্ক্ষ ধন পূ হাুলা 
শেশাতখ হজ দীগ শালালা 
পুণাতোয়া ভারত ইমে 
কবুল উক্তল ফলও 1 


০] 


'লমেকুণন্ত 
ধরণা হানে ধন হল তামার গলা লাভ, 
মার চল! উদয়াগিল গাগাতলা নব লালি। 
সরণী তব ৯রপপাতে 
কিরণ মাথ। বুশ্রম গা, 
পবন €ব পবশললা ভুবনে চলল ৰ 
ধবণা মা্জি ধন্য হল £তোমান চল! লঙ্তি 
তোমার চল। উন্য়াচলে জাগালো। নব ববি। 


তপন কোন-তপনে পা পিগঙ্গনে আট, 

চাদের বাণ।, ভাবার বে ডুতলে ওঠে বাজ | 
তোমারি হলে ইন্ধন 

নন মহ্য-তহ? 


(লিখা 7. 4 8. এ 

“শ্ায় ধরে, কিংবা মরতভার হব 
রা " শরি চলা লি" ; 
যদি -5। 


লে জাগালে। নব রবি । 
1॥ শত 


নববিকাশ জাগিল বীণাপাণির শতদলে । 
অখিল আজি 'অর্থা আনে তোমারি পদতালে 
সকলে আজি তোমারি গানে 
মিলিল তব মল প্রাণে । 
কলর ভালে নন দীপন দিয়েছ তুমি কবি 
ধরণা ত]ভি ধল্। হল তে|দাত চলা লাভ 
তোমার চল! উদয়চলে জাগালে। নব রবি। 


-€ 
লশ্বকন 
পতি তপাবন কালাতী তি উহ 


নে 
€। 


তুমি ভারছের ধানের ছবি । 
ড্বন-ভোলানো তব গান গানে 
সৃধাল্নধারা ঢেলে দিত গাণে 
মুগ্ধ ধরার মানবে দেখালে 
বিশ্রপ্রেমের ভব । 
বি্কবি। 





নব নব রূপে ওতিভ। তোমার 
করেছে বিশ্ব জয় । 
জগৎ-সভায় ভারতেরে তুবিচিত্র, বল 
করিলে গরিমাময়-7 মেত্র। . 
মধুর ভ ভাষ ম্ববৌ করিলে ক. রা 


রূপ-রস-ধ্বনি খ»শ্ত এন তক 


কবি-প্রণাম ১১২ 


স্বরূপের মাঝে ফুটাইলে তুমি 
চির অরূপের ছবি । 
বিশ্বকবি । 


দানবের বশে দেশে দেশে যবে 
কবে মহ! হানাহানি, 
হে তাপস, তৃমি তুলে নিষে হাতে 
ভাবতীব বণাখানি 
শুনাইলে মহা মিলনের গান; 
ধার দেখাল আলোব নিশান 
ভুমি ভারতের কবি-গুকদেব 
জগৃতব হুমি লবি। 
'বশ্বকবি । 


আনন্দমষ “চু 
পির্স বকাব 


আনন্্ঘন 
নবশ্যামলিম। 
নিতা মধু ছন্দ। 
স্ব-বন্দিত 
বিশ-পুজিত 
_ *বণনন্দ । 
লিখ, ॥ এত কঃ 
$ 6$% 
পায় ৭ রে, কিংব! "1 


যদি ০ এলে,স্্র জেগেছে__ 
তি 


কবিশ্প্রণাম 

প্রশান্ত বায়ে 
বনানীর ছায়ে 

রবির কিরণ লেগেছে । 
শান্তির বাণী বাজে দিকে দিকে 

সত্য-প্রেমের গান 

মুক্তির অভিযান। 
মিটে গেছে তাই 

বিশ্বের সব 
আশা-নিরাশার দ্বন্থ | 

তে চির আনন্দ ॥ 


করবি- প্রণাম 
সংগ্তাষক্রমাণ দে 


হে শারতভান, শতবন্নের পারে। 
জ্গতভনের বন্দনা বাজে সপতে শতধারে | 


হে অমর কবি, তোমার নয়ন-প্রসাদে জাগিছে জাতি 
নীরবে নিভৃতে বঞ্চিত চিতে জেলেছ আশার বাতি । 
দেখায়েছ পথ বিশ্বজনেরে এক নীড়ে দিয়ে হাই, 
বিভেদ-বিরোধ, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই তো! নাই ॥ 


হে কবি, তোমার স্ম্টির পথ বিচিত্তু বং" 
শত শতাব্দী পারেও জাগাবে- ৷ দেত্র। * 


তব সঙ্গীতে মাতিবে ধরণীস্বদী করিলে. 
বিরহে-মিলনে, জনমে-মরণে তুমি জনক 


কবি-প্রণাম 


হে কবি, বিশ্বমমনবের আজি মহামিলংনাৎসাৰে 
এক আঙ্গিনায় তোমার পূজীয় মিলিয়াছ্ছে আজি সবে। 
জগং জুড়িয়! বন্দনা £।ন বাজে তাই বারে বাবে । 
হ ভারতভান্, শতবক্মের পারেত 

€ণমি সবে তোমারে 


৫ভাচায় নিক ঠা কর 


স সস ৮ বাকি 
সমল ভাবাই বাত সা 


হল) ভাবে সর গলি 
ঠক তামার পাওয়া চা) 


সস্ম্৬ 
আল চি ত৫ পেস্ট ও ১7 
৫ 84 পও ভা ঞ এ ছার রী রর 


দলিল হাসন হাল গায় 
মল কবি সা দেল, 


লল্কাঙ্ের লাল হাতেই 


১১৫ কবি-প্রণাম 
ব্পপ্রণাম 


বণ লতা 


44৮০ পক 2 
গলে! কল, ত 


৪ রর 
্ৈ সি 
বলল শ-হ দিত 
০ কন ৩০? 


নিত 
£ ১ লে লু শুনল 
"টন 2 5২৫৫ 


£) ধরি বি রি 


শ্ষস্মী ভস্প ধস ও, রখ ৮ 
৬৭ জন রা লা ডু না রি 1৮ 


লে ক 
৬» € ক পপি খে 
শু ক হাল ৩ 


স্থি রব 


কবি-গ্রণাম চা 


কয় জয় সুদ্দর, 

জয়তু মহাসাগর, 

হে ভারত-ভাস্কর 
তোমারে প্রণাম ॥ 


এ কোন্‌ কনি 
মধুস্থদন চট্ট্রোপানন্য 


এ কোন কবি, যার লাগি এই 
ঘি শ্রাবণ-ধারা জাগে? 
বকে বেণ নদরি পাবে, 
আকাতে শকভাবা ভাগে। 
নিখিল-নপের ঝরন'ধালায 
বৈশাখ লানন্দে হারায, 
ঠচত্র-দিনের পিক্তৃতা এই 


নেও রর 
আ।ঠবাশার ক্ষ সাদগা। 


আলোয় হল ঘালো ধর 
এ কোন রবিন পরশ পেয়ে? 
সন্গ্যাপবলার মলিকা দ্বুই 
উঠলো ফুটে কুঞ্জ ছেয়ে ' 
দি ।পাখওে ১. ৌত্ছয়া ধানের শীষে 
লয় « এতে কিংবা , রর গেল মিশে, 
যদি৬ - ৬, , নাগলো নাচন 
1 তি পুরাতন 'অন্বরাগে । 


১১৭ কবি-প্রণাষ 


তোমার পায়ের চিহলি 
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 


তোমার পায়ের চিক্গুলি 
শামার যাবার পথে 
এখনো সে বিছিয়ে আছে 
ধুসর আলোর শ্রোভে । 
সেই যে পথের পৃণ্য-ধুলে 
আামায় পরম রতনগুলি, 
তাবে দামি কুড়িয়ে রাখি 
সকল ?দন্ হতে 1 
দুবে উদাস বনের ছবি 
আকাশ চিজপটে 
শান নদীর কলের বেদন 


স্প্ি 
শল্য লব তত 


চক 


আকাশ-মাটি সবর কাছে 
তামার যে গান ছট্উস্য় আছে, 
এই জীবনে সে গান বাদুক 
াধাবে আলোতে ॥ 


তোমারে প্রণ্ম আজি 
বিশ্বনাথ মুখাপান্যায় 


তোমারে প্রণমি আজি 

“ সদে। সি 
আজি এ বিশ্বজ্ষণো করিলেব্, 
তব প্রেম-গীতি বাজে এপ 


কৰি-্প্রণাথ ১১৮ 


যে গান সকল বাধা 
করিয়াছে দূর । 


মান্ুমেরে ভালবেসে, সাধক কবি 
একেছ মানব-মনের অনেক ছবি । 


তোমারি প্রেমের বীণে 
বাজাই তোমারি গান 
মর যে শুর 


হে লবি চাকর 


নত 


ধ্ব ক শপে ৪৪ ৪৩ 


ব্য নুন 2 মল 


শে রা 2 
'বভবহা পবা মুখ ভুলে চাষ 
টি 
ঈকটি চোখেই দেখি 
৬ ০ 
ভর ভাবন। সেকে 
নে 


মান্তযের শুভধ্যানে বিশ্বে হানায় । 
গারত-নানন দত, পহ্ন পশ্চিমে 
দার হয় খুলে দিলে নিঃসামে ) 
॥ ৪ 8 
নন তা ৮ 


“পায় প এ বা শা। 


যদিও. 
| এ খুলে ।পড়ি মেলায় 
৭1 শি ্ | & 





৬ পর স্তিও রি স্ব 
শাক ০ সে 
যদি ১, 
”॥ *» [তি 


শ। নন 





চি ঞর ঙ রঙ টে ৬ (১ 


*] 7৯. 
ি 
3 5 ক) ”্ল র্‌ 


সম এন ইত 
1২1২. কি ক 


পথিবী-প্থক 
হেমলত1 %াকুল 


জন্দেছিলে প্ুহিবীব আনন্দে কোলে, 
জননী ছুলাষে ভিল আনন্দের দোতে 
শিশু ভিলে যাব, কনে মাতুীকোল হতে 
বাহির হলে তিমি প্রগিবার পিছ 
পরশে নাই কাছেন কারো সে শুভ-সংবাদ, 
পায় নাই কেহ ভাব স্সানন্দনাম্বাদ 
সই ক্ষণে 2 শ্বপু এই প্রন বন প্রাণ 
ভাতের ভা রর ভাহার সুক্লাণ | 
(বিশ্বের গিনি আপ এশা সম্থাব 
তুল তোমার চিত্ত গানন্দ-কণকাব, 
শুনাইল এ বিশ্শর সকলে চিন্ময 
পনর ধুলিকণা জেও জ্যোতিনয় ॥ 
সসীঙুম সীনাব দিল মাতে অমতে 
আনল্প-বীণায বাজে ভামাব সম্পীতভ | 
মবণ মরণহ নয় শুধু আসা-যাওযা 
পছ্িলীর পণ শুধু স্ররে আলু হাওয়া 
পুথিবী-পথিক, তুমি প্রথ্ববীব্ন কবি 
গানে স্থবে ্াকি গেলে তল * স্ছবি 
সভ্যের আলোকে জর্ববাখা করি এ নব 


চির সুন্দরের রূপ পুথিবীরভীগে। স্ব 


কব 2ম হই 


ব্শীল্দ-প্রযাণ 
ক ণানিপান বন্দোপদ্ণায 


লোক লাক শলপাতব সম্ত তত ১০7 তল মাথল)- 
কাত শ শড়ুত কেশ লানলন্ক তা 

নমী। শাঠ়। ঠবছিস্ল তাল পে হন শা হাষ।। 

জিলা লতা হা হত হুগক রর তি হা 

যু এ লে মশার উপুবা্ত তাততল পাহাত, 

মল ক » লাকি তিশাকে গলি ১৩ সাত। 


লন রি ১ 
পপ রা জি হজ জর তক পালিত 8 


সি লে 
স্ব লল। হতুদ্ত,। ক হল ভাখলা জাত ৪ 


পি ৮৫৯. ৩ "লনা এত শত নপণা-পাঞ্ল সঙ - 
খ্ ঞ |. 


চলর সাজু লে তলা ৫৮৮ তি স্হল 


, এই আ্। ২1 5 প্রথাগেল উল্লাসে । 
যদি 3. গা | গলা জঙার। 
॥ এত” শত এাত কটানেদ তোমার । 


বরণ করিল তোম| উপম-্ম্সর পাতিল ডি 
বাথাতল কার তালে হে দলদা ছেটে গেলো হন । 


নে পিও রী 
পে বিচ্ছেছদব হত? হক্লত] প্র চদবে, 
£ রি 
যর রা হন জোর তত তার, 
6 চ.] পে € 
কলস করি 5০১ পল নাছির চা জিকন, 


৫ সি ওক হাল 
স্পেস ঈমান, ধলা ভা হা ।শদুললন 


খ্ শি এপ জল 
িরপুব হামুতাবাজ হনলা তর হাবুপণন। 
চে ক গু আস্ড্ু নী ও ৭ হও স্খ্ ধা স্পিশ স্পা & তাক 
পয 2 তালি 22 ও ৫ তর্ক ৬৫ | 
চা টা শল স্যুপ এসে ক স্্ন্ক 
দিনত তত ৮ 5৫ কহ এন ক 2 » বার 





রি ঈপ্রস্ শ্র্ি ৪ 
লাতমন মান গতি 2 কিল 5 হলে হন, 
2[গহাভ ক পিশায, আআ জীন তত তব ।খনন। 


এসি [এ 
(শা লতা 9 তগিলুল হত হিল 26 কু 


ববাহঃ-নাধান ভা, দেব্লাতি অতল তিনাদ। 
সিডি £ ৬৮ রি টি ০০১ পি 172 গত হে 
চদা? 115 9 নাশ ডা হলে হবিলাক।। 


ডাক কপিল শিলাশাল, তাড়িত, লািত অনতাষ, 
উচ্চার' স্বপ্র-বাচন সাশিজিলে ত্রী-ককণায় 
উদ্বোধিয়া! গণশ্তি বক্য-ব।খ কাস্তল-বন্ধন, 


পুণা মে দীক্ষা দিলে | গঙ্গাজঙ্গে হ ডি ৰ 


কবি-প্রণাম ১২৪ 


যেখানে বিরাজ তুমি অন্তরের শ্রদ্ধা সেথা যায়, 
অচিস্ত্য অ-ত্বয় যিনি জানিয়াছ সেই অজানায় । 
সর্ব-রূপ, সব-রস, শব্দ ধার না পায় সন্ধান, 
চরিতাথ আজি তুমি, লভিয়াছ সেই আছ্ধস্থান। 


বক্-শ্বৃি 
স্বন্দনাথ *মত্র 


স্মৃতিরে রক্ষিব কোথা 1 একমাত্র অন্ারেন হিমাত্রিশিখবে 
আাছে তার €% হা | যেথ। ধানাসনে বসি নিভৃতে একাকী 
দুয়ারে অরগল রুধি' ঘরে ঘবে মোর। আজ যদি বসে থাক, 
শ্চিশুত্র মেঘমালা ঘন"ভূত হবে সেথা মোদের ভাঘুরে, 
অমল তুমারপুঞ্জে বিরচিবে হে সুন্দর তব মুখচ্ছবি। 

বাণ্লার এ শ্মশানে শিবমু্ত সম মেন চক্ষে আজি জাগে । 
গ্বেতশ্শ্র-জটাধারা চন্্রভাল “ন ন্গানন, বাম পার্খ ভাগে 
কাবালঙ্ষ', শিবেন শিবান' সম নর্ণান্রিকা যিনি তব কবি । 


বাহিনুর হারায়ে মোরা শল্ুরে তোমারে খুজি, হে 'তন্ভুরভম | 
শপ অনুভূতি তব, ভারতের চিরাদর্শ শানু শিন "্দ্বাতির ধান, 
তমার জীবন-বাঁণ। নানা মীড়ে মু্ছনায় ছন্দে অনুপম 
কটিয়াছে গানে গানে, আতীতের ঝনিমন্ধ তোমাৰ ব্যাখ্যান 
সলভিযা হয়েছে সস্ছ র্বাচীন মনভিচ্র মোদের নয়নে । 

পায় 7 স্মতিপৃক্ঞা সে মন্ত্রের, মননে ও নিদিধ্যাসনে | 

যদি, ক” 

'॥ শুতি 


কবি-প্রণাম 


২২”শ শ্রাবণ, ১৩৪৮ 
যতীন্দরনাথ সেনগুগ্র 


মেঘ চাপা পুণিমা, 

আার সারি সা'র মুখঢাকা কুগ্ধমান আলোয় 
শহরের নিষ্প্রদাপ রাত শ্রাবণ-সনাচ্ছন | 
আলো নিবল, 

রাত কাটল, 


পূ্ণমা ছাড়ল, 


পঠিকের বাঁধা পথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে 
কলুটোল। স্ট্রট, কংলজ স্্াট, 

কণওয়ালিস স্ট্রাট হয়ে 

পথিক যাবে। 

তারই একটা মোডে__ 

সহজতর নিরুপায়ের হিড়ে চাড়ি, ভিজছি। 

দর হতে কানে আসছে-_ 

বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি! 


কৰি প্রণাম 


সহসা দেখা গেল-_ 
মরণের কুহ্মকেতন জয়রথ । 
মনে হল-- 
কি বিচিত্র শোভা ভোমাব- 
কি বিচিত্র সাজ! 
জয়ব্লনর মাধ্য জেড়া জোড়া যোয়ান 
সাজ মৃহামদে মাতাল হয় 
টানছে সেই যান। 
টলন্ছ যত তাতদব পা, 


দলহ্ছু ৬ রর শি চ ॥ গ% ৯" হও , 


59] 


হাম লে। লন 


5 নাতি তা এপপ্র 
বন ্্ এ 4 ৩ ৰা 


শা 
বাধাপছে অগণা নগর ভলত। | 


ধা চলেছে সুহাসন্দ্ন 
তব কলুটোলা স্ট্াট, কলে সা 


কদ৪ম'লিস স্ট্াট পান ভল্ম। 


নে» জয়ঘাহ্রাপাদের বাক 

পলকের গুতা তুমি কাছে এল বন্ধু! 
পলকের তরে চোখ পুল ভোদার মুখ । 
মরণের আংহননদনে 

সে মুখ কি ণ্দপতূপ হয়েছে লক্ষ । 
মানুমের সকল পৌরুম-প্রয়াস 


ক'ব-প্রণা্ 


বুকের পাটায় ঘষে ঘষে 

উঠেছে ঘে বার্তার চন্দন 

তাঙেই হল ভোদার ললাট হাভিলিপু | 
ভাদের সকল প্রাথনাতক পরিহাপ করে 


ই নি রর 
[টে উঠেছে থে খুলত 


ধু 
ফু 


ক . চা] ॥ 
6 পি 
ধারী টি ৭ ৬ হক ৬ বো ঠা ] 
1 যন ঢ ক 2 $ 
পি রচিত ব্য 8 হা ৫ ও 
ডু «এ ৭ খে ক বা জে ক 1৩ ঞ ৬1 ঞ্ ০১ 
্ঃ টিক পন ৮ স্্ঞ ৮ ভ 
লুলত 5১ ভাননুত্রছেল হলে তল, 


০৮০০2০০৮৪5৮ 
রর রন ও শ্হল ঃ রি ছি 1 বি রে বর সসখেস্প * জাল নি 
হউন রি ৫ তত ০ হি, 


গাম।ব কৃছ কু বিহিত চালে এছ। 
হই শুধু চোছেব ভাল মুছে 
চারের মত চুপি ১পি ঘরে ফিক্ছি। 


মৃদ্ত হতে হতে হার শোনা যাচ্ছ না। 
শুধু তার প্রতিপ্ধনি উঠছে অহ্থরে”_ 
আজি পিঞ্জর তুলাবানে কি 


কবি-গ্রণাম ১২৮ 


আর সা সাথে 

রিকৃশাওয়।লার ঠুনঠুনিতে সামনা « জছে- 
'ক বিচিত্র শোভা তোমার, 
কি বিচিত্র সাজ ! 


তপ* 
মোিতলাল মঙ্জুযলাব 


মবিক্ত চাহিনা আনি এই চিলহুন্দন ইবন - 
প্রদ্নের কামন। সেই নিবেকতল করবেনা সেনা 
তাবপর ফুবাল ন। সেই গান সালাটি হালে 
মৃত্যুও মর্ধব হান বারবান গল হাল মান। 

সই এক মনরে তুমি জীমাইলে ব'5লাব পাশ 
ভুবন ল্রন্নন, তাই মৃদ্ুর্জশ চানব-াগ 
মাকাশে ভাবায-৬ন| নিশবেব নীল ফুলবন, 
তাবে! চেয়ে ভাল লাগে পুদবার পান্থশালাখানি। 


ভুলিতে পার নি তবু, একদিন আাপিবে মরণ 
যেতে নাহি দিবে ধনা_তনু ঠার বাভপাশ খল 
বাছিরাতি হবে দুরদীর্ঘ পথে ; কাপিবে চরণ, 
নযনে নামিবে ধারে দিকহাবা দিনান্ত গোধুলি। 
সে দিনের কথা ভাবি বারবার বীণ! লয়ে তুলি 
**'টিলে রাগিণী জিনি জ্যোত্ম্ালোকে পিক-কুহুরণ, 
যাদও উ*) “কবি ব্যথা হতে মিলনের মধু 'আহরণ 
্ঃ রে যে স্্রে স্ররে--তণ হতে তারারে 'মাকুলি 


কবি-প্রণাহ 


ফাগুন করিল হাহ] সেই স্বরে ফুলেদের বনে 

করুণ কপোত-কগে নিদাঘ যে গাঙে সুলতান । 

বভ্যুগ পা হতে গাসাঢ ঘনাযে আসে মনে, 
মালাবব 1, দেবা নলী_মনে পড়ে কবেকার ?ন। 
শরতে শেষ"ল-লে ছেহ সুনে বিলাইযা ৩ ৭ 

দালা গা] লে গে বসে থাক! কোন দেনা ।সনা । 
জানার ঠ|চল-দসা, তশ্পালস।) সঙ্গ নাম" বলা 


ন| দোলাতহ নণ-প পল হলাপের পি অবসান । 


ল।লি) ক্দুনন লাসস-ভবনে 
এপ তত যু শা ঠঠলে 2 কহিল প্য্্ল-তালা 1 

জি | তম জলে লালো, 
শলবা-ন্দপ তার নিম না হা কে তহা।লা।। 
উম অঞ্চল কলত সা! শন লব ূললু হতনা, 
হই স€ কাত কৃন হস লালু লহা-সালতি। 1 
গা হুল ।ক হুল বন চলব পলাণ হবশা 


এল এনে নজ হাতত জবাব লসর প্শোলা । 


এতদিন পরে ভাত জিতে হল তেমাগি তাহাবে 
যা হধু দক্শানে হঙ্ষে ভাগে পিবা-পবশন 
মাহাব কুস্তল-গঙ্ধ বঙ্গ করি ঠাছি হচ্ষবাদে 
তুল পুলকে শুরি ভুলে খল স্বঘি-জীগক্ণ 
সারাটি জীবন ধরি যে কানুন কবি বিচবণ 
চয়ন করিলে কত নামহাবা রূপের মঞ্জ 
মাঠে বাটে আঙিনায কুড়!ইলে কত সাধ কি 
মাটিল সে মিঠা-মুল--অমৃতের ক্ষুধা-নিবারণ 


শকবি-প্রণাম ১৩৩ 


প্রাণের সে রাজপাটে একছত্র গানের শাসন 

সন্বরি চলিলে আজ কোন মহানীরবতা৷-কৃলে ! 
কোন দূর জ্োতির্লোকে--জন্মমৃত্যু-তিমিব-নাশন -_ 
লগ্ন হবে ভৃঙ্গ সম পূর্ণশ্ুট পূ্মা-ম্কুলে ! 

মধু তার পান কবি জড়াবে ক নবমেব মলে 

সচিব গানেব দাহ * সেখ কোন ভূবন নৃম্দ্ব 
জাগাবে না মহাভয? অনিমেব-ভাখি, আসকাতর। 
নেহাবিবে কোন বিভ। আলোকে যব নকা হলি । 


তবু হয়ন ব্যর্থ সই তণ কমন। 2 [শেল-- 

চেত্মভিতস ত ৫ম, কব, “দানার চা বা্লালে? ২ 
এতদিন বুকি নাই, ভাজ বুঝি মম সে গানেল, 

শত-শিখা হযে সেই প্রাণ ছলে শঠ পাপাধারে । 

গান হস্ন গুআবিস্ছে হা তার হা এব চাকার, 

মুকুল মণ্চবি ওঠে হলমেগতে শতক শাহ, 

শাতক নযনে ন ঘেলপানল হক হানি, 

বাণী হযে ফেলেছে সে জদাধের দুফপে দুলাবে। 


ভোমান কতল বলব না, হম যে মহা 


ছোনে 
বলব ন।, কঠি হতে আ্রত। হাতে তলে লু দাবে। 
জান, সে কায়ার হায়া মিলাহন! মাবে স্দিণহ। 
অব হমর যাহ বেছে লবে এই মহাথুরে | 
সেঠ তব হতখান, ভান] মাধ তশেলোক মুকুরে 
পন্ডিলে হরে না কহ, যত দুরে দেহ যাক সরি 
মহান তাহার চেমে গাছে কিবা 2 জন্য জন্ম ধরি 
কে লশিবে হেন প্রাণ, হেন রূপ, স্বগন ত্য থরে ? 


১৩১ কবি-প্রণা্ 


ফুটে আছে সেই প্রাণ--বিকশিত বিশ-চেতনার 
অরবিন্দ সম--তব কবি তার 'অনুল সারে ! 

নাহি ভার নাম-ধান, সে তে। নহে কেবলি ভোমার-- 
তোন। চেয়ে বড় মেই সেই সেখ। নিয়ত বিহরে | 

ছিল যাহা পিন্দ ভাই শপ নিল বাণার সাগরে 
তোমার ও কত মাঝে হম শুণ হওনি অমর 

হয়ে হাহ হান পু আর ভাবের নিক বি, 


হা ৩ কর শ্রারালার 
পহাতির হাল এ য়ে চিরিজেদা হতারু হপদুর | 


লাল তাত তল লন 

বহে হালি বুশ্র সুহালি 

দন চাপল ভালাক হন । 

বহি চর 
হক শী হতে ভাই জেল 
52 এরি | ও শে জয ॥ বর করবনা 
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গোতেন তোলা শোন বেশোন্‌। 


ফুল কুদ, রতন এ নাইন 


রঙ রয়েছে, পুয়া নাই 
এহন ছবি কে আকে? 
মেঘ রয়েচে, তাছে ভুবন 
গাইবে কে হায় তাদের গান ; 


কাব-প্রণাম ১৩২ 


দখন হাওয়ার 'আলে। ছায়ার 

রূপ লিখে কে ভরবে প্রাণ ? 
রবির আলোয় বসুঙ্গর! 

যে স্তর চলে তার সুরে 
সবর মিলিয়ে দেখাল 

রনগন্ধে দয় পুরে । 
সকল রসের লাবাসবী।ন 

বাখদল ধরবে কাকে তাইল 
এখন দেখি শেন পাববেশ 

প দবেশক হেথাম নাই । 


দিনক হোস লানেক মাও] 


জাতশ্থাবব গাত কপি 
ভানততা লবুই 
ছুঃখ ্রখেব হাল পলালে 
517নন শ্রদকল মালার পল 
দিন দুলু হালাল ছা 


গেল যেগায যাবার ঘব 


ভুমার কিবাট তাক মাথে, 
নাকে কে হায় বিদায় বেলায় 

পরায় রাখা তার হত ? 
এক রবি সে দিল লালো 

বাণার কুঞ্জে জগধ্ময় 
অন্দে গেল রশ্মি রেখায় 

মানব হদয় করলে জয়। 


1/ 
& 
ডে 


কবি প্রণা 


মহাপ্রাণ সে প্রাণের পানে 

আছে যেছায় পণ ভাল 
গেছে সথায় অঙপ লোকে 

পলাপ * দু ধর 
শোক মোল। কি কল্ব স্ল 

দিলাম তোখ শন তলানা। 
দলা তিনি গেছেন হালে 


াপিন পান নল । 


বল হত এ 
ক ব্ ই ড ও 
লঙাগুলুমাল চু টি চি ্ এও 


মহা এ মহাকাশে নহাবন প্রণাপ্্ জস্কব 

এক তুনি বহুলূপে সহহু। শু জেো।তল আাকর। 
ধরার আন কোণ ভ/নের তল বেলিযল 
একটি দেউটি ছিলে এই মহা ভাডনেব কলে। 
মাতুমের ক'ব তুমি, মানুষের প্রঃতান'ধ হয়ে 
মানুষে চিনিয়াছিলে মানুষের সত্য পরিচয়ে । 


কবি-প্রণাম ১৩৪, 


ছোট বড় দুঃখ সুখ ক্ষতি ক্ষোভ বাথা তার 

লজ্জা ও আকাঙক্ষা মৌন, ব্যক্ত ও অব্যক্ত গুরুভার, 
বেদনার অন্তরালে অন্তরের অভিব্যক্তি ভীত, 
তাহাদের ভালবাসা আশ ভাষা কল্পনা শঙ্কিত, 
অজানা ছিল না তব! বঞ্চিত মাস্তান হাহাকার 
কৃষ্টিত কণ্ঠে বাণী, মুক্তি পেত বাণীতে তোমার । 


মাঝে মাঝে কমি কবি প্রলহযেব কাছের জাবেগে 
বিদ্বাং কম্পিত ভন্দে দাপকেতে উঠিয়া জেগে 
অঙ্নিগিরি সম | কু নিষাণতত পািতৈর সাচ্ছে 
বন্দীর বন্ধন থে নিন্ল্লাগ্ ভাতা কবাছাতত | 
তান্ুশয়ে ও অপমান হাতা তব ভল্চাে তব 
ছলিয়াছ্চে রোব, নিশা নিতা তেতছে নব নব । 


বাণীর প্রমর্ঘ বান। মন্াধাপম এসেছিলে কবি 

অ-্রারে ও আঃলুন্দনে মানে আরে শর কে সবে 
ত এশফভামন ল চান ভল্কা বাহ এ না পশু 

নব'ন ভুমায ভালে সাম বর্মান তরে। 

বাধিয়াছ ক্ষলধিব চল- ইন্সি মাঞলিকান হত 

আকুল ও কুলে, হাব শিকদট ও ভরে, গভাযাত। 


মাপিয়া মোদের লাগ দিয়াছিলে রাখিয়া যেমন 
ভারে ভাবে শন গবে বিশিধ ও বন্ধ রহধন 
তেমন আজিও নানা হাসেনিক, দিগশ্থ নামায় 
বিকিমিকি করে ক্ষাণ রেখাসম রঙজ্গত লীলায়, 
সেই সব ভাগ্যবান নাগ ত ওবিখাৎ লাশি 
দেহহীন বশ মুতি পে তুমি রবে চির জাগি । 


১৩৫ 


কর-প্রণা্ 
দান শুজ শ্রাবণের ধারাযণ্থে আরও বাজবে 
সঘন সঙ্গল গাতি ; 'আনাদের শন্যরে রা(জবে 
বধারস্ে বধাতন্দটে__বৈশখে শ্রাবণে আতক্ষণ 
বমণ-মুখর এই ঘনক্কন্ঃ বাইশে শ্রাবণ । 


ক'ব-প্রযাণ 
হশলিন্কমঃ লাহা 


নিষ্পন্দ তল সিক্ষু, নেস্তক্ বাতাস, 
নিশশক আকাশ, উপ মদ দঘশ্!স 

ধারা ধরণ মেন আত নি সহল 

মুষ্হত মুহৃত সাথে দিলাইমা যায । 

যেথা শান্ত ভীবনব অঞ্রান্ত মমব, 

সীম সাগর আব অন আব 

রচিয়াচ্চে লাযমান হিগশ্েক বেখা 

পাব হয়ে তাহা হাসে যেন, যায় দেখা, 
"চেনা দেশেন কোন সোনার তবণী । 
বিযু় চাহিয়া থাকে 'বশ্মিত ধরণী ' 

সমাপ্ত কি কা, কব, সমাগত কি গান ? 
কে ডাকে ইঙ্গিতে দুরে ? কাহার আহ্ব"ন ? 


মু ফু ষ 


করি-প্রণাম ১৩৩ 


জাগে! রবি! নিবে গেল পৃণিনার শশী । 
জাগে! রবি, অস্তাচলব।সিনা উধশী 

অন্তে গঞছে__ফিবিবে ন আর। আগে রবি । 
অন্ধকাবে বিলুপু পৃথিবী । ক্তাগো রবি । 
খোল নাখি, কথ। কও, .১ 'আমাব কাব । 
মেল অখি, মানছস যে মুঠ কমল। 

মেল ল্লাখি, চে দেখ কত যে তুর্বল 
মোরা, আজ কত নিন, কত নিসহায়, 
বিক্ষুক হদ্য কাদে দু সহ বাণী । 

জাগো, জাগো, জাগো বব, ভনলুদনব জম 
গাও পুনবাক। দাও বল, ক নিহম, 
জাগো নব্-িবণায জাগাও জাতিকে 


হাগো ববি এস ফিবে এ শুনা মনিনারে । 


বি বিঃলণ 


মিনি ছিলেন ছু-জনের গালে 
হন্দধন্ুন দেহ 

মীর রূঙর হলি বুলিযেতলেন গোখে 
নেহ আলোতে দেখেছি পিশ্বের নপ | 
চাজ সেতু ৪ নিয়ে চলে গালেন 
মার ফাক] আকাশ পর্ণ হল 
অভভতির স্ব ভাষ। 

যে নাড়ে বেঁধেছিল প্ররুতি 
কবি-চিন্ের তার 


১৩৭ 


কব-পুণায 


সেই ছ্ঞানের প্রাচর্য ধ্যানের ইঞ্ুজাল 
দিনের গোধুলিতে মিশিয়ে গেছে । 
তিন নিতে গেছেন, দির সামানায় 


হিরের জনপযুদেক বাকের ভিত 


মে শ্রাবণ-পুশমা কতব্র তাল 
প্াণকে উদ্দেলিত কলে 

সই পুণন। 
প্লান খেয়। 
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সেই নীন্ব বণের সঙ্ষেত (প্ররণায় 
পূর্ণ থাক আঁমালেশ 
মনভা |নাবনানের গলা | 


করব-প্রণাম ১৩৮ 


রবি-প্রষাণ ক্ষণে 
শান্তি গাল 


হে রবি আজিকে ছাড়াও ক্ষণেক 
অন্ত-মচলোপরি, 
আ।ম বনফুল দূর হতে তোমা 
বারেক গুণাম করি। 
এখনো হয়ান দিবা 'অবনান, 
এখনো গোধূলি হয়নকা হ্রান। 
এখনে। বিহগ তণ্ধার গান 
তোতল'ন কানন ভপ্গি' 
বন্বধা বিকল হাখি ছলছল 
খিলায়ের কথ। শ্দরি । 


দির ছিগছছে হাসে দির 
হামার মিলন লাগি, 
দিনির চিতার লা'লম! আড়ালে 
রায়ে প্রহর জাগি । 
আকাশে হারে দেবতার দল, 
হেথায় সায় শুকায় কমল ) 
বিদায় বাথায় সুরছায় যত 
আলোকের তনুরাগা | 
ঠিমির নিশার ভপশ্যা। ভারে 
তোমার করুণা মাগি? 


রি £ব-প্রণাম 


ববীন্দ্নাথ 
রুষ্খদয়াল বহু 


সেদিন স্বপনে দেখি গোপনে কবরে গভীর রাতে 
শ্রাবণ-পূণিমানে, 
চিরদিনকার বাণাখানি তার হাতে। 
শধালেম--“কবিপুক্ত, 
অজানার পথে যাহা ভোমার এবার হল কি শুরু %” 
কহিলেন কবি- নিখিললব কারন কাদে 
বাক্তিল সে বাল বাণাপ ককণ তানে, 
নেস্চ গল স্ব ম্রদব পের শেমে 
দিগন্প যেনা মেশে অনান্তে এল 
"আমি কবি, আমি বাব না, তকুও জেনো চিনদিন বাক । 
শামি রণি, চির-গগনে গগনে আমা লিতা নব) 


দিয়] কহিনৃ-ণভাকাতশ আকাতশে আকা চে সালোর হ 
ভান তুমি সেই রবে, 
চিরদিনকার তূম বীণকাব, কবি! 
শবুমন মানেনা যে, 
"তামার বিরহ সে-ষে দুঃসহ "অহরহ বুকে বাজে |? 
কহিলেন কবি-__“আবার আসিব ফিতে 
এই ধবণীর "মআনদীর তবে । 
যান মুক মুখে দুটায়ে তুলিতে ভাষা, 
বাথাউুর বুকে জাগায়ে তুলিতে আশা, 
আমি কবি, মামি যুগে যুগে হথা নুতন জন্ম ল'ব। 
আমি রবি, নিতি উদয়ে বিলয়ে নিতা নবীন র'ব॥ 


কবি-্প্রণা ১৭৬ 


শিশুর স্বপনে, কিশোরের মনে, চির-তরুণের বুকে, 
জনন'র হাসিমুখে 

চির-দিনযামী জেগে রা'ব আমি সখে। 
নীরব আামিব নেমে 

রহে-মিলনে হাসি-প্রদ্দনে স্োঠ-কিখশায় প্রেমে 

বন্ধুর পথে চলে যাব কোন দুবে। 

ধরে দেখা হতুল চিনিগে |ক বন্ধুরে 1 

মনে ছিল লাশা, ভালোবামা পাই হারো। 
হুল যেয়ো, যদি আমাদে টা লাত পারো । 

আমি করবি, আমে মার চাহ'ন এ কাহিনা কারে কাব 


কহু মপুদানে কুস্রুমাসুবাসে প্রাতে। 
নিঃখল-বাণার তান 
হনব কবর তয-নাশা গভারু বেজ &ছে গাতেন গান। 


প্রমের আনমনে বল্ণ করেছ যারে 


গন নেহ কর, শাধারে লালোকে চরণ সাথ বাব। 
সামি লেই রবি) নব নব লোকে নিতা পুনর্ণণ ॥ 


কবি-প্রণাম 


হলাবকুমাব ০৮ পুব 


জানাশোনা চিল 5০ পুথিবাল সাথে, 
2টি পৃএবাল ৮০ একাল তপন শা ভি 


স্প্ চৈ 
এক।9 ঠাঠ ব গড়া ধাতব হঠ তত 


মা তু।ত নাত, তোল শছ়ি চে প্রতি পতিত লা, 


ছি রাত এ তা ক নর 
৬ লা 
। এরর পাল 5 ভা ঠা লা বা 9 পর তা ১৮ এ ৪৮7 


তি দিসি অর 
লেন ৩০ ১গেহনেড নতহাহ। 
তার নতন হাঠালতি ভা হয হলঃ তখন এ 


টস টতী ২.» 
পবা সেক কব না তলে, হুল্ব সেবক হাই 
বেচুন ৩1 2 না যানে 

শো ০টি ৬-2। এ 2৩ ্্ রর 


৮৮ 1 
খু চি শ 


ররর তত ভাড়া 
“তাশাব নবন ব।লে লালে 


০০ 


০৭। "লালা ঠ 


লা এ £1 


1:53 


তামার হাবাঘে নিক্তাপল লাগ" নক কবেছ শেক, 
আজি সম্গান্ত হোক। 
ক জানে হযত দেবতা আছেন নেচে, 
কোথা ত্র কোন্‌ নুতন পুথবী মন তব তুলাযেছে ! 


কাব-প্রণাম ১৪২ 


এবারে তোমার লাগি' 
শোক করি এই বিনিদ্র রাতে একটি প্রহর জাগি" । 
পৃথিবীতে এসে মিটিল না কোন আশা, 
জনম অবধি দিয়ে দিয়ে তবু ফুরাল না ভালবাসা, 
কি বল! হ'ল না, পাও নাই 'অবসর, 
কোন্‌ প্রিয় কাজ শেষ নাহি হতে এল মুহ্াব চর । 


৫ খর জু ডি ক পা চা) শপ ৬৬ $ ছু 
? ১ হে প্রিয় বঙ্ঠ, একলা হিল হানাদের মাল, 


বুকব কিক পেকি কৃতবড় হঘটন-ঘটন। হয! 


কত)কু তব দেখে কও আগার নিছে বু কতখানি, 
কঠটুক শোনা গেল বুকে পায় হানা ততল আহ বাণ, 


তবু ভারহী গালে এক] নিয়ে ০ শে, 
দাতুনের বলে জানি যেই-দরশকে। 
কতখানি সে যে দেলহার গধকারে 
লাঘে করে এনে আমাদের মাকে কেখে গেলে হাম স্তরে! 
স্বাজ £নি পরলোকে, 
সঙ্গ নয়শ ৮শ্ু-লগাকুল শোকে) 
তপু মনে জানি, যেই অর্গেরে দেবঠার বলে ভাবি, 
তুমি সেথ। মা তাই, তারপরে নাুষেরও 'নাছে দাবি। 


১৪৩ কবি-প্রণা 


ভুমি আছ বলে বর্গ নে বরণায়, 
হুমি ছিলে তাই ধন্য এ ধরণাও, 
হমি গেছ বলে মত্যর পথ ধরি 
জানি স-প্থেও গানের 'আবেগে লালো বাপে থবগরি | 


২২৩ াক্গ হালাল 


পিলিমিল ঠা সচিও 


হস তুম হিতে এভ শাবু বঙ্গজননা সে 
পা ঠে সস মাপ 
হাঁ হাত রুহ হর তত জাজ ভার 2৬1 


৫7 


9ম) বঠতত ত্য হস্ত বং ঞল। 
পান হনে 'লড়কে লেঙ্ছে' 2িলন স্ব যেত ভেঙ্গে 
দেখতে হাত জে শব দাত বক্তআ্োতে কোবে। 
বাদবোনেলা খিদায় বেলাষ দিল এলে পাতুকর তলাষ 
ভোমার ন্দদেশ, যেমন তুমি বলেছিল ক্ষোভে । 
সেদিন হ'তে খণ্ডিত দেশ, শান্তি উধাও, কবি, 
তুমি যেমন এ কেছিলে ফুটল না সে ছবি। 


কবি-প্রণাম ১৪3 


তোমায় যদি বীচতে হ'ত আমাদের এই কালে 
দেখতে হ'ত গাদ্ষিহত্য। আটচনিশ সালে। 


দেখতে, সকল বিশ্ব জুড়ে শার্তিবাণী হাওয়ায় উড়ে 
ইউ-এন-ওর শতন বাণী শুনতে শরণ পাতি। 
মানব নীতির কণর 'প্বে বৃটশীতির ধবজ। ওড়ে 


রাতকে যাহা দিখন করে দেবস করে রা।উত। 
হিপ্রবাণী বাঙ্গ কাব শাচবাণটিরে 
চওধম হাসর জানায় বন্ধমুত দিরে। 


তোদার যা চলতে হ'ত আমাদের এই কালে, 
পাগল হাত ঘুণত বোর হয় খাওয়। পলা তালে। 
কাবালেখা খত ১লোয় £ক৩17175 পুটতে ধুলোয় 
লন গাতন যোগ হত না এত শতনশ জাখল। 
মোটের উপর পিনে তাত 


72 
কক » শসা চা শি ৪ ৮৯ পম 
হচন করত হাত হেোদাষ অর্দম টাক বাকরি। 


ঞ 


[ই তে ভোলায় স্বণ কলে গবে বড়াই নাচে 


আমর। নবি নাই কে। আর তম তত চৈ | 


£তাদাব চোখে দেখা জগ কাশ বাতাস প্রাঙ্থুব পথ, 
কল্নাতে 1৪ ভোমরা দেখি হাহাব ছবি । 
কিন্ত মোদের কালের প্রানি এহ - হ৩র হানাহানি 


ভোমায় দেখতে হয় না, হোমার হাগ্া, মহাকবি । 
উঠছে গরল বহমানেৰ সকল সাগর সে 
আমর] তাতে তলিয়ে যাব, ভুমি রইবে রী 


১৪৫ কবি-প্রশা 


রবীন্দ্রনাথ 
বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় 


এসেছে গগন ঘিরে সুরে স্তরে শ্রাবণের কৃষ্ণ জলধর, 
সজল-সমীর-শ্রিগ্ধ কদম্বের অঙ্গে আঙ্গে জাগে শিহরণ, 

গুরু গুরু গুরু গুরু প্রকম্পিয়া শূন্য ব্যোম ধ্বনিছে ডম্বরু, 
ঝিল্লিরবে কেকাছন্দে কন্টকিতা কেতকীর খসিছে গু%ন, 
উদ্ভাপিয়া কৃষ্ণমেঘ বিদ্রযতের মুর প্রদীপ্ত প্রকাশ 

কোথা বরষার কবি? কোথা তুমি, কোথা আজ, কোন্‌ অধরায় 
উত্তরিলে অকন্মাৎ ভেয়াগিয়া প্রিয়তমা মুন্ময়ী ধরারে ? 


ত।জ মনোরম! সে যে, নিভা নব সৌন্দর্যের মাধুরী ভাণ্ডার 
আজও তার অফুরন্ত, আজও তার লঙ্গে অঙ্গে ওঠে ঝলসিয়! 
নব-দ্যুতি শণে ক্ষণে, আনন্দিত কবি-চিন্ত চরিতার্থ করি : 
হাছে সেই রাঙা-নাটি পথ, বশী বাক্ছে বেণবন ছায়ে, 

বকুল মল্লিক টাপা কদন্ব করবী ফুটে আছে থরে থরে, 

পল[তকা স্বপ্ন-সথা দেখা দেয় লাভও ওই দামিনী-ঝলকে, 
গ্রীপ্ম-বর্ষা-হিম-শীত-বসন্তু-শরতে, রৌতে, মেঘে, অঙ্ক বৃ, 
সঙ্ধযা-উষা-জ্যোংস্ালোকে, কান্তারে প্রান্তরে, গৃহকোণে 

ধরণী মোহিনী আজও, তুমি তারে ছেড়ে, মাটির দুলাল কবি, 
কোথা গেলে, কেন গেলে, গেলে কোন অমৃতের নব প্রত্যাশায় ! 
সেকি সর্গ দেব-লোক ? দেব-লোকে 'আছে স্থান মানব-কবির « 
লক্ষ কোটি নরনারী-হৃদয়-র/জ্যের রাজ-রাজ্ঞেশ্বর তুমি, 

ধরণীর মৃত্তিকায় অত্রভেদী সিংহাসন তব জ্যো তিময়, 

আকাশের স্র্য-চন্দ্র সন্ধ্যা-উমা ইন্দ্র শাতিফমণ্ডলী 

ছয় ঝতু নৃত্য করে বিচিত্র ভঙ্গীতে তব চন্দ্রাতপতলে, 

রূপসী উর্বশী আসে নন্দনঝুএ্সনী কাব্যকুঞ্জ-দেহলীতে 


১৪ 


কবি-প্রণাষ ১৪৬ 


শিদ্ধু-স্নান সমাপন করি 7 শুচিম্মিত| বীঁণাপাণি পত্নাসনা 
সৃূর দেন তব গীতে ্বর্শবীণ। তথ্ে তন্রে বঙ্কার হুলিয়া 
মঙ্যের কবির কে জাগাইয়। অনবদ্য অমপ্য-মুগ না, 

অনন্ত অসীম আসে বঙ্ধন-লোলুপ তোমার সীমার মাঝে । 
তুমি যাবে দেবলোকে কিসের মাশায় ? তুমি কবি শামাদের 
লাঞ্কিতের পীডিতের ুগতের শ্বরের প্রিয় কবি তুমি, 
কাঙালিনী মেয়ে, ঈাওতাল ছেলে, পু টুরাণী, ভৃত্য পুবাতন, 
অবোধ শিশুর দল, সরমশস্থিতা। বধূ, মু দেশবাসী, 
ইহাদের ফেলে রেখে ক'ব, যাবে তুমি কোন্‌ স্বগলোকে ' 
যেতে পার ? স্বনিবিড় এ বন্ধন ছিন্ন করা এত কি সহ, 
বন্ধন-বিলাসী তুমি, “অসংখ্য বঙ্ধনমাঝে মহা নন্দদয়" 
চেয়েছিলে মুক্তি-স্বাদ, অবন্ধন লোকে তুমি লভিবে শিবাণ ? 


মিথ্যা কথা ; তুমি নাই 'অবিশ্বান্য অসন্তব মুড এ কল্লনা- 
প্রতারিত ইন্দ্রিযের অসম্পূর্ণ সীনাবদ্ধ মিথা। শন্থু্ত ; 

তুমি মাছ, হে ভারত-হদ্য়সমাট, লাছ হুমি মৃহাগুয়, 
প্রাণে প্রাণে গানে গানে ছন্দে ছন্দে শতবন্ধে স্পম্দিত-হদয়ে 
আছ তুমি আছ তুমি জড়াইয়৷ মরমের গ্রশ্থিতে গ্রহিতে 
স্থগাদপি শ্রেচ লোকে আছ তুমি প্রাণবন্ত 'জমর অক্ষয় | 


রবীন্দুন'থ 
জীবনানন্দ লাশ 


“মানুমের মনে দীপ্বি আাছে, 

তাই রোজ নক্ষত্র ও স্বর্ম মধুর- 

এ-রকম কথ যেন শোন। যেত কোনো একদিন ; 
'আজ সেই বন্তা ঢের দুর । 


চলে গেছে মনে হয় তবু ; 

আসাদের লাজকের ইতিহাপ হিমে 
নিমজ্জিত হয়ে গাছে বলে 

ওর] ভবে লান হয়ে গিয়েছে অন্তিমে | 


স্যর প্রথম নাদ-_শিব-সৌন্দর্যের ; 
তবুও মূল্য ফিরে আসে 

নতুন সনয় তীরে সাব্তৌম সত্যের মতন 
মাগুমের চেতনায় আশায় প্রয়াসে । 


রবীন্দ্-স্মবণে 
জ্যোতিষ ঘোষ 


হেকবি! তোমায় লাজ স্মরি বার বাব, 
অন্তরের 'মন্ত হতে নমি শত বার । 
গিয়াছ চলিয়। ছাড়ি" এই মগ্যহুমি, 
চিরদিন যারে ভাল বাসিয়াছ তুমি 
আপন পরাণ সম | কাবা, কথা, গানে 
জীবনের প্রতি দিন, প্রতি বর্ষ, মাস 
ভরিয়া তূলেছ তুমি মানবের মন 

মধুর অস্ত রসে ! সভা ও শাশ্বত, 
সুন্দর, পবিত্র, শিব, দীপু, কমনীয়, 
যাহ! কিছু আছে এই মানব-জীবনে 
তোমার জাগ্রত মনে কল্রনার খয়ে 
বিকশি' উঠেছে তার! আকাশের গায়ে 
লক্ষ চত্দ্র সম ।তামার লেখনী বাহি' 


কবিশ্প্রণ।ম 


১6৮ 


ঝরেছে অমূত ধারা অবারিত শোতে 
বিমুষ্$ করেছে মন আশায়, আনদ্দে ! 
শৈশবের তুচ্ছ খেলা, কৈশোরের মোহ, 
যৌবনের কর্মরাশি, জ্ঞানের গরিমা, 
বৃদ্ধের সাধনালব অধাত-প্রয়ম, 
তোমার বিরাট মনে, কল্পনার মন্ত্রে 
সঞ্জীবিত, পল্লবিত, মঞ্জরিত আক 
অনন্তু ছন্দের মাঝে । জীবনের প্রতি 
কর্ম, চিন্তা, দুঃখ, সুখ, ভ্রান্তি, সফলতা, 
এ'কেছে তোমার মনে নিত্য স্পষ্ট ছবি 
রঙিন স্বপন রাগে । উঠিয়াছে বাজি 
অপূর্ব মোহন স্বরে তোমার মনের 
বীণাখানি। ভরিয়া 'আকাশ বাতাস 
রবির কিরণ সম শুভ্র স্মিত রাগে 
তোমার ছ্ন্দ্র ভালে, স্রের আবেশে । 
চিরদিন রবে জাগি মানবের মনে 
ভোমার স্বরের মন্ত্র, কল্পনা, সাধনা, 
তোমার আশার বাণী । স্থাপ্ে, জাগরণ, 
শান্তির শ্রম মাঝে, অশান্তি লাব্ে 
তোমার অপূর্ব সুর বাঞ্জিবে নিয়ত 
কালের প্রবাহ বাহি' মানবের প্রাণে । 
তোমারে শ্মরিয়া কবি অতি দীন মতি 
শোকতপু হাদে 'মাজ জানাই প্রণতি। 


কব-প্রপাঙ্ 


তোমাকে প্রণাম 
বিষুঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবিগুরু তোমাকে প্রণাম-- 
আমরা তো ছোট ছোট সব, 
ছোট ছোট আমাদের মন, 
তোমার শিশির ফোটার মতো 
'মামরাও করি 'অন্ৃভব, 

সাধ নিযে অসহায় কতো ; 
সাধ্য নেই তোমার কিরণ, 
সবটুকু বুকে ধরে নেবো, 

সব আলো নয়নাভিরাম 
কবিগুরু তোমাকে গুণাম ॥ 


পঁচিশে বোশেখ এলো গেলো।, 
দিকে দিকে জয়ন্তী তোমার__ 
নাচ গান আবৃত্তির সুর 

উন্মনা ঝঙ্কারে বঙ্কারে ; 

মনে হয় যন কোথাকার 
হাসিমুখে, কোন সিংহন্বারে 
তুমি এ, ধু ধু করে দূর, 

চেয়ে আছো আমাদের দিকে__ 
করে বুঝি লামাদের নাম? 
কবিগুরু তোমাকে প্রণা- ॥ 


একদিন, মতো, 
ছিলে তুঃ কু কুঁড়ি, 





কবি-প্রণাম ১৫৬ 


সেই 'জল পড়ে, পাতা নড়ে,” 
কি যেমোহ কচিমন ভর1-_ 
হিমালয়-বুকে-পোষ হুড়ি, 
এতটুকু যায় মুঠো করা-_ 
সেদিনের কথা মনে পড়ে? 
ছোট ছোট বুক থেকে 'মাজ 
সব ভালোবাসা! পাঠালাম-_ 
কবিগুরু তোমাকে প্রণাম ॥ 


বইশে শ্রাবপ 
“জনীকান্ত দাস 


ধরণীর রঙ্গমঞ্জে আশিটি বছর ধরি যে 'লাছিল রান্ত-ভূমিকায়, 
সিক্ত শ্রাবণ-দিন, মুঠ ইজিতে তব হল তার নেপথা-বিধান ; 
দিনের গগনভালে উদ্ভাসিত খরতেজে জলিত যে শৃর্য-মহিনায় 
নিশীঞ্ষের অন্ধকারে তাহারি তারকাদীপ্রি- বাইশে শ্রাবণ, তব দান। 
হে উদ্ধত, তুমি আজ শুদ্ধ পঞ্জিকার পাতে মশ্রাসিন্ত একটি দিবস, 
কঠিন মৃত্যুর স্পর্শে নিরন্ধ মেঘের মত ঢেকে আচে বঙ্গের গগন 7 
অনাগত ভবিষ্যতে উৎসব-মানন্দ মাঝে চিরস্থায়ী তোমার ম্যশ-__ 
এ তব নি্ুর-কীতি হাসি আর কলগানে জানি হবে বিশ্বতি-মগন । 
ধাহারে হনন করি তুমি হবে চিরজীবী, অনাদূত বাইশে শ্রাবণ, 
হার বিয়োগ ব্যথা যতদিন বাজে বুকে ততদিন তোমারে ধিক্কার 
ফের চরণমূলে যে ব্যাধ হানিল বাণ ? পভিল অমর-জীবন, 
জীবনে এক টানিলে সমাপ্তি: : সী, তোমারে নমস্কার । 


১৪০ কবিশ্প্রণাষ 


বীত-বহিঃ 
অচিস্থকুমার সেনগুপ্ত 


তোনারো বিশেষ সংখ্যা ! স্ব যেন শেন এর পর, 
সব যেন অতি সাধারণ । 

দিবালোকে দীপাবলী ! প্রতিবন্্ চলে পরম্পর 
কার কত 'অরণা-বোদন ! 

আয়োজন প্রয়োজন হন। এই যে কবিতা আমি 
লিখি, বহি ভাবের বেদনা, 

এই যে কল্পনা মোর বিদ্বা্বতী বহু দূরগামী 
এ তো "শুধু তোমার প্রেষণা, 

এ তো! শুধু তে'মার নিদাণ ! যাহা কিছু বলি, ভাবি, 
তোমারি সে নাম-উচ্চরণ 3 

আমাদের মুখপানে চেয়ে 'সাছে আকাশ মায়াবী 
ন্লেহআ্াবী এ তব নয়ন । 

এই যে রজনী যাপি দীর্ঘতমা, কে দিয়েছে বল 
কে দিয়েছে মৃত্রাপ্তষ' আশা, 

অনাগত উষালোকে খুলে দেবে তিমির-অর্গল 
কার সেই বাণীর বিভাসা ! 

চিন্ত মোর ভয়হীন কার ডাকে উচ্চ মোর শরির, 
সাহস-বিস্তত বক্ষপট, 

সাজায়েছ বীর সাজে দিয়েছ যে কামুক-তৃণীর 
বক্ষোপরি আয়স কন্কট 

তুমি আজি বীত-বহ, মোরা -প ভস্ম-অবশেষ 
আছে তবু কুম্মম সময় 

সির বিভ্তীর্শ ক্ষেত্রে স্থাপিয়াছ যে উপনিবেশ 
জী, তোমার উদয়। 





কবি-প্রণা ১৫২ 


তৃষি আমাদের কবি 
জসীম উদ্‌দীন 


খুব বড় কবি হয়ত ভূমি বা, আকাশের তারা আকাশের চাদ 
হয়ত তুমি বা তাদেরই আপন কেহ; 

ফতট। দূরেরে আমরা! কেহই ধারণা করিনে 
ততটা! দূরেই হয়ত তোমার গেহ। 


হয়ত টাদের খাটেতে ঘুমাও, শিশু তারাগুলি 

তোমার সারাটি গায় ; 
মণি-মাণিকের চূর্ণ ছড়ায়ে খেলা করে তারা উড়াল পুবাল বায় । 
হয়ত পাখির পাখায় রঙিন সোনার তরণী ভাসাইয়া নীল জলে : 
মনের খেয়ালে গান গেয়ে যাও-যত দূর খুশি 

তত দুরে যাও চলে । 


এসব 'আামরা পারিনে বুঝিতে দুল করে তাই 'আমাদের মাঝে 
তোমারে ডাকিয়। 'আনি, 

তুমি যেন কবি মামাদেরি কেহ মাঝে মাঝে তাই 
তোমারে লইয়| করি মোর। টানাটানি । 


তবুন্তুমি কবি-_-মামাদের কৰি 
আর আমাদের কথা, 
- সে যে 'গামাদেরি-সেই গৌরবে তাই দিয়ে আজ 
ভোমার গলায় পরাই ন্েহের লতা । 


তখের রাতে কত যে কোদেছি 

তোমার গানের স্বরে স্বরে বুক ফাঁড়ি, 
শিয়রে প্রদীপ নিবিয়াছে তবু র 

তুমি মার গাড়ি। 


১৫৩ 


কবি-প্রণাষ 


দরদী বন্ধু! জানি মোরা জানি তুমি বড় কবি 

যতটা বড়রে ধারণ। করিতে পারিনে আমরা কেহ, 
তোমারে বলিতে আপনার জন সমান বয়সী 

আজি 'উথলিছে সকল বুকের স্নেহ । 


তুমি আমাদের, তোমার দুয়ারে 
মাটির প্রদীপ রাখি, 
আাজ সাধ যায় সব বুক ভরি 
তোমারে আমর আমাদের বলি ডাকি । 


স্রবণের কৰি 
প্রতাতকিবণ বশ 


আমার ঘরের খোল! বাতায়ন তলে, 
দখিন হাওযার মাতামাতি যবে চলে, 
নব-মুকুলের মদিব স্বরভি আসে, 

সকল ভেলানে। কোনে ফাল্তন মাসে, 
প্রদীপবিহীন শূন্য কক্ষ কোণে, 

'আমার কবিরে তখন পড়ে ষে মনে ! 


তুমি চলে গেলে, ভাবিতে পারি না মনে 
কে দিবে ম্ষমা প্রিয়ার নয়ন কোণে, 

কে দিবে ণূতন অশ্রুহাণসর বাণী 

মধুর করিতে বিষণ্ন মনখানি 

উৎসব দীপ নিভে যাব্রে কলরোলে 

সে কি হতে পারে (সা »স্ভ্ভ যাবে চলে 


কবি-গ্রণাঙ্ হর 


যুগ যুগ যাবে তুমি রবে শুধু জেগে 
বরষে বরষে সজল কাজল মেঘে 
ধ্বনিয়৷ উঠিবে তোমারি প্রাণের কথা 
বৈশাখী ঝড়ে উন্মাদ আকুলতা 
শরতে, শিশিরে, বসন্ত-উংসবে 

নিত্য নূতন ছন্দে আপন হবে! 

গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজাব মত 

হায় কবি, কথা তোমারে শুনাব কত 
অগণিত তব বন্ধু মনের মাঝে 

আমার এ ক্ষীণ শুর মিলাইবে লাজে। 


ববীন্্নাথ 
হকুমাব সবকাব 


রবির তিয়াস। লযে 'নন্ধ ধরা ধ্যানে বসিয়াছে, 
বৃক্ষ-নাছু উদ্বে তুলি যুক্ত করে কাতর উচ্ফাসে 
জানায় প্রার্থনাখালি ; পল্লবের প্রতিটি কম্পনে, 
তপগ্যাব স্ব ন্র মর্ধর্িয! ওঠে ক্ষণে ক্ষণে । 
চায়া-চক্ষে মূক দৃি সিক্ত হল অশ্রদর শিশিবে 
না-পাওয়ার শৃচ্তায় ব্যোম-কক্ষ গাছে ঘিরে গিরে 
জ্োত্ম্ার বসন নাই ; চন্দ্রনি ধি মুছ্ছিয়া নিঃশেষে 
রয়েছে দয়িত-হারা । 'আলুখালু জলদের কেশে 
আমুছত জীবনের তীত্র ব্খুদকপ ধরে আঙ্ি 
বৈরাগ্য-বিশুফ কগে7৮ 1? ফুল-মাল্যরাজি । 


কবে-্প্রণাম 


নিপ্রভ বিবর্ণ শ্নান ; নিংশব্দ প্রাণের যত বাণী 

অতল রহম) হয়ে 'লন্ধকারে কবে কানাকানি। 

যে সূর্য স্বপ্নের পুরে বারে বারে শুধু তারি লাগি 

চক্ষু তার দৃষ্টি চায়; ব্যথা তার চায় মুক্ত ভাষা; 
কালো চক্ষে কালো বক্ষে কালে! চুলে জদমা পিপাসা 
স্পর্শ চায় সুন্দরের ; পুপ্তীড়ত দৈন্য ক্ষোভ গ্রানি 

সে দেবে মুগায়ে নিজে ; বর্ণের পবিত রেখা টানি 
দেবে তারে নব রূপ ; মুতের পাত্র হাতে নিয়া - 
মরণ-পাণুর মুখে সন্তর্পণে ঢালিয়া ঢালির! 

দোবে সন্্ীবনী-স্বধা ; উন্মান্ত উদার বক্ষ "পরে 

যে তারে টানিয়া নেবে তার স্বচ্ছ আলোর নিঝ রে ; 
তারি লাগি কাদে ধরা, কাদে 'তার উদবশধিত প্রীতি 
দৃষ্টি নাই প্রাণ আছে গান নাই আছে যুঙ্ধ-ম্বৃতি । 


ববি অস্থ যায় 
বন্দ শালী মিয়া 


রবি তন্ড যায়, 
শ্রাবণের মান তাধার গগন কীছিতেছে বেদনাষ । 
তুমি 'মামাদের প্রাণেব দেবতা ছিনু তব ছায়াভহল 
তুনি নাই 'আজ এ কথা ম্মরিয়া রাখি ভরে আসে জলে। 
যে জাতি আছিল চিরদিন হেয় দীন ছিল ভাষা সার 
জগৎ-সভায় সেই ভাষা দিয়ে লভিলে বিজয় হার । 
পৃথিবীর তুমি শ্রেষ্ট মানব নিখিল-দবি-কবি 
বঙ্গ জননী হয়েছে ধন্বা তোমারে বক্ষে লভি। 
সকল জাতিরে ভালো- সবার আপন তুমি 
ভাই বিদায়ের মহাঙ্গ ঈরী। ০৫ তোমার চমি। 






কবি-প্রণাম ১৫৬ 


রবি অন্ত যায়, 
নিভে যায় আলো।--সশুবধ ধরণী শোকে করে হায় হায়। 
চলে গেলে তুমি- রেখে গেলে হেথা অমর সিংহাসন 
ধরণী তোমার উদয় অস্ত হবে না বিস্মরণ। 
অক্ষয় তব মধু-ভাগডার-_-শেষ নাই কভু তার 
সকল যুগের জনগণ তরে মুক্ত তোমার দ্বার । 
ফিরে এস দেব আমাদের মাঝে- ফিরে এস বাঙঙায় 
তোমারে হারায়ে আতুর জননী রয়েছে প্রতীক্ষায় 
বিদায় বেলায় 'অশ্রু-অধ্য দিয়ে যাও তুমি কবি 
রাত্রি প্রভাতে বাঙলার নতে উদিও নবীন রবি। 


২২শে শ্রাবণ 
বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


শেলীর রাত্রি £ প্রাচী-র আধার গঞগুহায় থাকে 
ধুনর-নিচচাল তারকাঞ্চিত । দিনের আনন চুমি' 
স্র্মেরে করে পাণুরপ্রভ £ রভসে মুষ্ছ। আনে, 
লাবার এসেছে শীতঙম্পর্শ মৃহ্যুসোদর সাণে। 


যে প্রাচী নিত্য নীল অঙ্গন করেছে উদ্চাসিত 
যে রবিরশ্মি জড় চেতনারে অভিরঞ্গিত করে, 
সে রবি বিঙ্গয়ে প্রাণেরই প্রলয় £ প্রতীচী ম্তরাগ 
শুধিছে প্রথম জীবনের দেনা নিগুও বাঞ্জনায় | 


বার বার ছলি' লীলাসঙ্গিনী নিয়ে গেল দিনমণি, 
ফেলে গেছে পিছে শুরবন্ধন সপ্ুঙ্োতির মালা । 
নিখিল-মানস-সম্ভৃত রূপ মেন উধাও হল-_ 
তাল-রোমাঞ্চ গেরু৮- দঁরিলউপমা-শিহর ভার । 


কবি-প্রণা্ 
তু্য-্থপ্র 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


সির গোপন তে বিনষ্ির মৃক্টযুবাণও থাকে : 
তোমার তৃণীর হতে প্রতিবার পঁচিশে বৈশাখে 
পু্প-পুচ্ছ ধিষ-মুখ সেই তার করেছি প্রার্থন। £ 
অমুতের বর ছেড়ে স্খ-মুতা করেছি ভঙ্গনা। 


তুচ্ছের উদ্চত! নিয়ে প্রতাহেব লঘু সপুপদা 

কামনাব কাচঘরে রোমাঞ্চের বসালো প্ুপদী | 
বিলাসের পদ্ধ-শযা, ক্রেদ-কণ ভোগেব বিকার 
আস) ংন ভুমি থানে মুত বলে হেনেছ ধিজঞার । 


তাইতে হয়েছি লুন্ধ ! পাশুপত পড়ে আছে ভণে ঃ 
সাধ নেই, সাধা নেই, হাত দিই তাহার আগুনে । 
লে গেছি শক্তি-মন্ত্র জন্েজয জাবদুনক ভাষা, 
বার্থ তাই স্ুষ-স্বপ্ন, দিক্চক্রে নেমেছে নিরাশা । 


শিয়বে তামসী রাত্রি £ অচেতন আহার আকাশ £ 
মানুষে দেবতা নেই, নরমূখ পশুরই প্রকাশ। 
তোমার £স অগ্রি-সত্তা প্রত্যয়ের নিওব স্ঈলিত 
বিভ্রমের স্বপ্নভঙ্গে জ্তীবনের সত্যে উপনীত । 


হেলায় নিশ্চিহ্ন করে বিশ্বাসের জীণ্‌ স্তাদুঘর 
লক্ষমীরে ছ'পায়ে ঠেলে, নিতে পা অলক্মীর বর। 
ঈশ্বরের শাস্তি-স্বর্গে বান পেতে শোনে বিশ্ব-ত্রাস 
দানবের হুহ্স্কারে নাগিনীর আগ্রেয় নিঃশ্বাস । 


কবি-প্রণা ১৫৮ 


মৃত্যুপণ প্রতিরোধে বন্ুকণ্ঠে ডাক দিয়ে যায়, 
পৌঁছিতে পারিনি মোরা তোমার সে দুর্লভ সন্তায়। 
আমর মৃত্যুর প্রজা । স্থান নেই তোনার আকাশে 
বৃহন্নলা জীবনের শব নিয়ে চলেছি উত্রাসে-_ 


মৃত্যুরই খাজনা! দিতে । চোখ তরা পাতাল-পিপাসা £ 
এত হ্র্য-এত আলো--নবজশ্ন তথাপি হরাশা | 


আবার আসব ফিরে 
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় 


“জীবানেরে কে রাখিতে পারে _” 

এই যে শাশ্বত সত্য তাহা তুনি করেছ প্রতায় 
আপন মৃত্যুর মাঝে, হে কবি, হে খমি মহীয়।ন ! 
তাই বুক গেলে চলে ফেলে রেখে যা কিছু সঞ্চয়; 
ধূলার ধরণী হতে শুনিয়াছ তারার মাহবান। 
মৃতারে দেখেছ তুমি কহু বন্ধু কহু শ্যানন্ূপে । 
লেখনাব হুলি দিয়ে হাকিয়াছ তাব চাকু ছবি ; 
শ্যামের মোহন বাশ শুনে বুঝি হাই চুপে চুপে 
ভিসারে বাহিরিলে রাধিকার মতো তুমি কবি! 


আবার মাসিবে ফিরে ; বেণবনে জাখিবে কম্পন, 
শ্রাবণ-গগন রবে চেমে তব নয়নের পানে, 
কদম-শাখায় শিখী মহানন্দে করিবে নন, 
প্রি লাগি" বিরহিণী সার] নিশি পোহাইবে গানে । 


আবার মাসিবে ফিরে-_এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ; 
তোমার লাগি” “ঘদে পৃথিবীন্র-আকাশ বাতাস 
4 গেরুটম-, 


১৪ কবি প্রণাষ 


বশীন্দনাথের মৃহ্য 
উমা দেবী 


পৃথিবীর ছুই সাম! উত্তর দক্ষিণ _উত্তরে প্রশান্ত নীল মানস-সাগর, 
দক্ষিণে ধূসরত্রোঠা বহে শ্রোতম্বতী। যোগ নেই কিছু। 

উত্তরে উত্ত্গ-শৃঙ্গে চূড়ায় চড়া 

বরফের শ্বেতদীপ্তি ঝলকায় রৌদ্র আভা লেগে; 

তপ্ত রৌদ্র-রেণু সেও হিম হয়ে আসে তুহিনের হিমেল পরশে 
কূলে কৃলে প্রসারিত নিস্তরঙ্গ জলে 

আকাশের শ্বাস যেন ধুকিছে ধোযায_ 

জরাহীন মৃত্যুহীন স্পন্দহাঁন জীবন সেথায় 

বেগহীন [শ.নাড় শীত” 

জীবন--তবু সে নয জীবনেব মত । সষ্রি স্প্ডিলীন । 


দক্ষিণের শ্রোতস্বিনী তরঙ্গচঞ্চল-- 

একুল ওকুল 'ভাঙি করে টলমল, 

চরণ হযে ফেনারাশি আকাশে ছড়ায় ঘৃণিব ছুরম্ত বেগে । 
উৎপাটিত তরুমূল গৃহশিশু পোয় খান্ভভাব-_ 

ভেসে যায় ছরম্ব প্রবাহে । 

হরঙ্গে জড়ায় এসে দূষিত জঞ্জাল, 

মন্দীভৃত আ্োতোজলে ছুবার তাবেগ 

ক্রমেই হুধল হয়ে আসে দিনে দিনে 

বহে আ্রোত মৃছ্প্রাণ। সেথায় চাঞ্চল্য আছে ক্ষীণ জীবনেএ 
হৃতবেগ বিষাক্ত প্রবাহ-- 

জীবন__ওবু সে নহে জীবনের মত। স্থৃষটি ছিন্নমূল । 


মানস-সাগর--কৃলে কৃলে প্রসারিত স্থির স্বচ্ছ জল, 
চধ্লতা! জাগে কি সেথায় 


করি-প্রণাম ১৬৪ 


পবনে তরঙ্গ জাগে অতিস্ক্ম স্রের আঘাতে 

আকাশে ধ্বনিত হয় স্র-শিহরণ-_ 

হিম পা হুর্যালোক চমকিয়৷ ওঠে, স্পর্শ পায় নব-জীবনের । 
জমাট বরফরাশি গুড়া গুড়া হয়ে গলে যায় সবরের পরশে । 


মানসবিহারী হংস- গুসারিত হেমবর্ণ পক্ষ ছুটি তার, 
নীল জলে সলিল বিহার, 

স্ষুট চণ্চুপুটে জাগে অপুর মু না অপরূপ মঙ্গীতের । 
স্বরে স্বরে ফুটে ওঠে সোনার কমল 

মানসের নীল বুকে 

কোথ1 থেকে আসে তৃঙ্গদল- 

শুরু হয় মধুলোতে ঘন গ্রগ্ররন | সে শ্রপরর শিহরণ 
পৌছায় আকাশে যেন তারায় তারায়, 

হিমগলা উৎস জল জাগে ভাবনের 
নবতর চল স্পন্দন | মুঠ হয় মমৃঠ বিলান। 
নেমে আসে.ল্রোতাধার প্রথিবীর উমর প্রাশ্থ্রবে 
রুদ্ধ উৎসমূল মুক্ত হয় । 


নেমে আসে রাজহ"স মানসবিলাসী- 

ধুসর জলের শ্রোত মতের মতন যেখানে পড়িয়া আছে । 
মরে সুরে জাগে উদ্াদনা। 

আলোক খসয়া পড়ে তরঙ্গ-চড়ায় 

অপূর্ব হিলোল ভরে । 

যাহা £কছু হীন জড় জীবন-পিহান 

অগ্নির স্পর্শনে যেন হয় তস্মশেমষ-সে অগি অরের জানি । 
গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল জাগে দুই ভীরে-- 

পৃথিবীর পরিতু্ পের্*। যেন । 


১৬১ 


ক'ব-প্রণাম 


প্রান্তরে সোন।র বর্ণ ধানের সন্তার ধরণীর সাফল্য-সম্পদ | 
_যোগ হয় উত্তরে দক্ষিণে । উম্মুক্ত উৎসের মুল-_বহে 
শস্বোতোধারা | 


তারপরে একদিন-_কৃঠি শেষে নীলাকাশ রৌদ্র-ঝলমল, 
পগ্াঃমাত খগুমেঘ ভেসে ভেসে যায় 

নিকট দক্ষিণ হতে ম্বদূর উন্তরে_ হণসমন বিবাগী চঞ্চল । 
দপ্'ণের মধুনয় প্রণয়-বন্ধন নর্মস্থলে জাগায় বেদনা, 

তবু উপরের প্রীতি করে উচাটন- উত্তরের অপুর্ব চেতনা । 


প্রসারিত -হমপক্ষ না'লকান্তি নাকাশের বুকে 

লাভ প। 5 শাড়ি। 

শ্রেব হুণাল্ গু ভেঙে ভেঙে পড়ে 

চরাচর মেন ভান হানন্দে বিরহে । 

অবপন দেগদুণ পার আলোয় কোথা থেকে নামে ছায়া 
ঘাকাশের দদস্থল কার নিপীড়ন, 

বৃক্তবণ সুর্য ভন্য় কালে হয়ে আসে, 

বাতাসের উন্মও নর্ন ।- চাখে মুখে লাশে ঝড়। 
পাখার পালক- চি ছে খসে ভেসে যায় বাধুর প্রবাহে, 
হুমবর্ণ পক্ষ ভা অন্ধ হচ্গকারে গহন মরণ লভে। 

শ্বুট চঞুপুটে তপু সর-ম্ছ নায় 

'অয়মাণ তালোকেন জাগে সম্সাবনী 

স্বর যায় স্ুদুব উবে, দেহ্পিশ পায় শুধু দরদী দ।ক্ষণ । 


দক্ষিণ উত্তর 

পৃথিবীর দ্বই সীম! দূর-_বহুদৃল, 
বভুদূর তবু জানি নাই বিচ্ছিন্নতা--- 
অঙ্টা ও সক্তন একাকার । ৷. 


৯৯ 


কবি-প্রণা ১৬২ 


২২শে আাবণ 
বিষুও লে 


আনন্দে নিশ্বাস টানি, হৎস্পন্দে আশার 'আাশ্বাস 

শুনে আস দীঘকাল মত্যাস, তবুও 

হঠাৎ হাওয়ায় মাসে উপবাসী মানুষের রোদনের ছুয়ো, 
কেটে যায় বীটোচফনী সিম্ফনির গন্ধব বাঠাস। 


মৃত্যুকে দূরেই রাখি, ভীবনের পধ্চাপ্রি-শলোয় 
চোখে রাখি লরলাই পূণতার প্রতীক কার-কে, 
অলখ সঙ্গীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয় 
হঠাং নিত্য শাঞ্েনিকে তন আমার শৌদিকে। 


নিসর্গ বেস্ট ভালো! নীল েউ-এ পাহাড়ে উমারে 
হবুও চোরাই সুখে ছেয়ে গেলো সামার শন, 
নিদ্রাহন তাই আজ মামার সে সপে প্রহর 

মুষ্টি হানে কাটন্ই কুটরাষ্ট বাণিজা মারে । 


সামার 'দানন্ কাজ আাকাল ৭ ব্লু গুতভিরাধ, 
নামার প্রেমের গানে দিকে দিকে ছুস্থের মিছিল, 
ন্গামার মুর আবাদ জানেনাকে গরর,21 শিবোধ 
তাদেরই শ্ডিমে বাধি জীবনের উক্ত মিল | 


নেকডের হছেয় দেশ, ছি ভি, লাম্পহ ও ভম্‌ 
কলুম ছড়ায় ছুই হাতে, গায় খগালে বাহবা! 
তবুও 'মাকাশ ছায় লামাদের মুক্তি উচচৈশ্রবা, 


মান হষুগেরুস. 


কবিস্প্রণাঙ্ 


কবি-প্রণাম 
কোমপ বহু 


একটি প্রসন্ন প্রাতে যাত্রা শুরু গানের পাখীর ! 
শুধু পক্ষ-লান্লেলন, গানে গানে মগ্ন আগ্মহারা 
'শালোর 'হনায় শ্রধু উড়ে-চলা 'আর গান-গাওয়া 
মীমের হাতছানি £ নৈণন্ডিক রূপের ইশারা ! 


সর্ণ-গ শরতের বিস্ুরিত হাসির জোরারে 

বানু প্রাবৃটের কারী ভরা, আলো-মোছা রাতে 

একহ সে অবাক্ত ভ্রপ ভহনাতে দিয়েছে নিপেশ £ 
১ 


শধ এড়ে-চলা নার গান-গাওয়া মদের লঘাতে। 


কত দেশে গেলে উচ্ড়- ভরে দিলে কত সে জন্তুর 
তোমার 'অশ্রান্থ পক্ষ বিতর খোজেনি আরাম 
যাত্রা-শেষে দর্ণ-সৌধ-শান 'পরে উড়ে বুঝি এলে তারপর ! 
তারপর অবকাশ পেলে বু শান্ধি-নডে চির-বিশ্রাম ! 


তোমার পে গান বাজ হা।দার এ অন্তর-গভরে 
এক ফোটা অশ্রুবিন্ু মশালান »»।৩-তীর্ঘনীরে 


ররর" পট পাও বি তি 


৮ পু বাবার 
“গাল শ তচায 


'আঙ্ত পাশ কেহ নাই, একা নামি কৃষ্ণপক্ষ রাতে--- 

প্রাণের দোসর যারা অ:জ সব রহিয ভু দূরে, 

অন্ধ "্ন্ধকার মাঝে হারাই অন্তর- হি, 

নিঃসঙ্গ দয় নিয়ে রঞজজাগি বি. 
৫ এ 





। 


কবি-গ্রণা্ ১৬ 


অতীতের মুখন্বপ্ন অতীতেই নিঃস্ব হল সব, 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 'লাসিতেছে সম্মথে আবার, 
কালের ত্রিশ « আমি, উতর -নিমে শধু অন্ধকালন 
তবু হায় কারতেছি অজানার প্রতীক্ষা-উৎসব | 


মোর সাথে আঙজ্ শুধু তুমি আছ, কু মখমী কবি, 
নীরদ্ধ নিরাশা মাঝে তুমি মোর একক আশ্রয় ; 
তব বাণীরস-সংক্ে নন্ুরঙ্গ হল মধুময 

সে মধুর রসাহ্থাদে হুখ-তাপ হলেন সবি। 


হে কবি, হে মার কবি, শাজ টুমি একান্ চামার 
বন্ধুর হন্দ্র লেহে চুলায়েড জনানের জ্বালা, 
মধুব করেছ তুমি সঙ্গ দিমে আমার নেরালা, 
মুমু্মা-উমর প্রাণে 'মানিয়া্ অমৃত আসার | 
শন্য প্রাণ পুণ কর এলে হুম নয়নাতিরাম। 
আশ্রিত-প্রাণের অর্্য-ঙশ্মালা গাধিযা দিলাম 


ম'শুষ যে াবও সা ্ারও মাবও বড় 
শশিকুষণ লশগুপু 


যখলি করেছ গান, 
“সুন্দর দিয়েছে মোর জীবনের শাশ্ব সমাধান ২ 
দ্ব ছিল ক্ষণে ও শাখতে- 
মহিমার প্রতিস্পধী অগতে বৃহতে, 
শ্বাম-শাখে রাশ শীড়েআকাশের যদচ্চ বিস্তারে- 
বিকিমিকি নগদ কস্পিত বঙ্কারে ; 


] 


১৬৫ কবি-প্রণা 


স্বন্দর দিয়েছে ছোওয়া, অনন্তের নামিল আভাস-_ 
ক্ষণে এলে! নিত্যকাল-_নীডে এল নিঃসাম আকাশ ।, 
মুক্ত হল তুণ হতে বিষলিপু শাণিত সংশয় 
বাঁভৎসের প্রেতলালা-_ জীবনের সে কি সত্য নয়? 


যখনি করেছ গান, 
প্রেম দিল জাবনের মান ) 
যত পাওয়!--যত বা না-পাওয়া) 
পশ্চাতের বার্থ স্মৃতি সম্মুখে উৎকগ্টিত চাওয়া, 
ঘণক্রিনন জীবন-জগ্জাল-_ 
ঈর্ধাদীর্ণ শ্রান্ত জাখি--মদোদ্ধত 'অভ্রভেদী ভাল 
পূর্ণ হল, পৃত হল- দীপ্ত হল প্রেস্পর্শ লেগে, 
ইতিহাস-গুহা-সুপ্ত ভাম্বর মানুষ ওষ্ঠ জেগে ।' 
(কে দিকে ক্ষুব হল যজ্ঞভাগ-বঞ্চিত ধুর্জটি, 
লাঞ্চনা-লাঞ্কিত শির__গলে সর্প ক্ষুধাশীর্ণ কটি__ 
পধিরাক্ত কর হতে বষে তার! শাণিত সংশয়__ 
এত হিংসা --মত্যাচার_ হানাহানি,._এঁক সতা নয় ? 


সায়াহ 'আকাশ তাই ক্ষণে ক্ষণে তাবনা-বিধুর, 
অগ্নিগভ মেঘে মেঘে বিপ্রতীপ ফু নিছে বেমুর ; 
তারি মাঝে ডাক দিযে শুনায়েছ বাণী, 
“জানি এর সবি জ্রানি, মানি এর মবি সনদ মানি; 
তবু জানি, তিত্রমি' আবর্তন স্কু্তিত কলুষ 
দেশে দেশে কলে কালেজ, শাশ্বত মানুষ৷ 
যত ভয় শন্কা হোক 


মানুষ যে তরিয় চিত» আরও আরও বড় ।” 


কাব-গ্রণাম ০৯৬ 


হে কবি 
অজিতরষ। বনু 


হে কবি, 
এপাবেব প্রণাম লহ ওপার হতে 
মরমের কুন্ম কনে হায 
শপে যায গাল্নর আ্বাতে। 


ভবনে খলাব শে বিদাষ ল্লোয 
যে বাঁশী ঞ ফেল্ল অবহেলায 
(স যহায তালার তার বলদ মলে 


ধকলীর দাসার পা | 


৮ বাশ হালে নিতে 
অনুলা 'লার চালায় ছেলা 
এ ধলাব ধরগতে। 


[ত্গ। যে রাবাহালা ঠাধাব নেশা 
তিডিতন ফারাহ শিশা 

পলো দুর হাধাপ কালো স্বালযে লালো। 
গুশাতের অকণ রছে। 


দৃতিষ্প 


1 ৮1৮ 


|. 


তি কবিশ্প্রপাম 


অধুহযোগ 
বিমল মিত্র 


মাকাশের খোলা রোদে খেলা করে খেলা করে 
সাত র€] পাখার পালক । 


মনে হয় অব মাছে । হিম 
লোন আছে এ হগুভলোক । 


আছ, গামি আছি 


খ্টি 


কহ বলে-শুহলঠ । কেহ বলনা নান 


লবি্শ্নাম-বিলাসা মানস কোথায় নাঙ্কুনা ! 
পৃক্ষন-* নল ভাবু বন যন্ত্রণা হানে । 

কত বাতি-পিন 

শিবা দিয়ে মত্ত দিযে তাই 


বাব বাব যক্কণাব ছুঙ্গতি বাঁড়াই। 


চতশম সক্ষুধ মনশশভামিবা মানুষ । 

কেহ বলি-_শাশৃত যে মৃহাব আহ্বান।॥ মৃত্ীকে 
কে কবে অস্বীকা ? 

কেহ বলি__মিথ্যা কা, জীবনেরই জগ্র-জয়কার | 

তক বাড়ে। ক্ষ হম দ্বন্দের কু 

মুক্তার ভ্রকুটি 


প্রাণে তোলে শঙ়া্রক।. 


কবি-প্রণাম হি 


তারপর 

অনেক তর্কের শেষে কেটে গেলে অনেক প্রহব 
অবশেষে 

নান দৈন্া, নানা ত্রাস, নানা লজ্জা কাটায়ে গকেশে 
তুমি এলে হে অবিনশ্বর, 

শান্ত হল ঝড়। 


জীবনের হল অভিষেক । 


মনে হলস- মুত্যু সেতো মুহা নয় আর । 
মানুষেরই পাপ আর মানুষেরই অন্ধ অতাচার 
মৃত্যু হয়ে দিকে দিকে বাড়ায় সপ্লাস 

বারো মাস। 

মনে হল-_সকলেব উপের্ব যাহা শ্রেদ রাজমাগ 
_--£ল অনুতযোগ । 


তাই আজ জাকাশের খোলা রোদে খেল কারে, 
খেলা করে সাত রঙ পাখার পালক । 

মনে হয় সব আছে ভুমি আছ, লামি গাছ 
মার আছে এ অযুতলোক ॥ 


বাইশ শ্রালণ 


দিনেশ লাল 


কামর করণ মেঘ আাকাশে ঘনায়। 
সথার্ষের সি'র্ীতিস্প, তারার মটরনাল! 
লুকাল কো কাশ 


রি ০৭, ৫ 
রি গেরুত 


১১৩৪) 


কবি-প্রণাঁ 
আলো! নেই, শুন্য দীপদান-__ 
কোন্‌ আলো! দেবে বলো মামাদেব পথের সন্ধান 1 


একটি একটি করে 'অনেক বছর হল শেষ 
শুধু জমে ঘৃণা, ভয। সহত্র বিদ্বেম 
আমাদের পাকে পাকে বেডে ধরে, 
ীবনের পুজোর প্রসাদে নিত্য ধুলো পঢ়ে। 


মাকাশ-পথিবী জ্থুডে কা এক অক্কৃত 
বিঞ্পোগাস্থ নাটকের কালো যবনিকা £ 
ধা য।বুটি হম চাবিধাতব। 

তবু এই ধোযাভবা মেঘে ওপাবে 
জাগে এক স্থির বিদ্যৎ__ 

বঙ্ছগঞ্ড লালোকেব শিখা । 


সে-লালোয তোমাবই ভো নাম-__ 

তোমারই নামেতে দেখি আলো হং 

মন্ধকাব ক'বে পড়ে কালো-কালো। টুসটুসে ত ঙবেব মত, 
ঝরে পড়ে যত মিথ ভয় 

মালো হয, দিন হয 

তে"্মান বৈশাখ চলো 

শুভ্র স্কর্টিকেন মত জ্বলে 

জলে, স্মলে, 

সমুদ্রে মাকাশে, শালবনে £ 

বাইশে শ্রাবণে। 


রিয় ১৬ র্‌ 


কবি-প্রণাম ১৭৬ 


রবীন্্রনাথ 
নবেজ্দরনাথ হিত্র 


ফেনিল সমুদ্র দেখি 

আর দেখি তারকাখচিত নীল রাত্রির 
শাকাশ 

তোমার কাব্যেরে মনে পড়ে । 


তারার তরঙে রা সৃধাক্ষর। 

চনন্ত চক্ষরা 
তোমাব ও কবিতা জানি 
কভু শতক কু কলসরা। 
এই পাই, এই ভার পাইনাকো সাম! 
বিমুগ্ধ বিস্বযে দেখে 

সপার মতিসা | 


তবু তো সীমাহান অনম্থ হাকাশে 
ছোট মোর জবকাশ ভরি? 

একাশু দাপন কব? 

তবু তে! কখনো পাই তাকে 
শিকে ঘেরা জানালার ফাকে। 


ন্বনীঙ্গ সিন্ুরে ছুই, 
তই নু 5 ভরিয়া তুলি জল 
এ নন্দে উচ্ছল চি 
*%৮ ভারে চক্ষু হলছল | 
গরু. 


£ 


কবি-প্রণাম 


লারণে 
কামাক্সীপপাদ চট্টোপাধ্যায 


তোমাকে এতোদিন দেখেছি ন্বর্ণস্বাক্ষরে 
এখনো দেখছি চাদ-স্ুর্যের নৌদ্দে 
শরতের রোমাঞ্চিত কাশবানে 

কৃষগুড়ার লাল অরণ্যে । 


তুমি তো স্টি করেছো এই পৃথিব 

সার্টি করেছো জ'বন 

5৯ হী দূরবনগ্দ আবেশ! 

এখানে স্র্ঘ অন্ত গেলো, শুর্যদেব কোন দেশে 1 


এতোদিনে ভোমাকে চিনলুম, তবু চিনলুম না : 
সর্ষের মাতা নিঃশব্দ অথ5 বিরাট । 

এই তো পুথিনা 

আকাশ 'আর সমুদ্র 

পাহাড় আর অরণা 

সবুজ ছায়ায় হরিণ হাই তুললো 

একটি তারা কোনো মেয়ের চোখে কাপলো 


তুমি চলে গেছো, রেখে গেছো এদের, 
হামি যখন চলে যাবো কী নিয়ে বাচবে! | 


কবি-প্রণাম ৬৭২ 


শ্রাবণে-বৈশাখে 
কিবণশঙ্বব সেনগুথ 


বাইশে শ্রাবণ হতে নিরন্তর পঁচিশে বৈশাখে 
জীবন আপন ছবি একে চলে । দৃশ্যের গণীরে 
বিকীর্ণ ্পন্দনে দানে সজ্জিত স্তবকে শাখে-শাখে 

অনন্য জীবন-বেগ ; উংস পুর্ণ অগ্লান নিবে । 

সংসারে উদ্বেগ বহু, অন্ধকার ভঙ্গীগুদল। যত 

ভাঙে 'মাকাজ্ষার সেতু, আনে শোক, অপ্রেমের মোহ; 
সকরুণ আতি যেন শ্রাবণের ধারায় নিহত, 
পৃথিবী একটি দ্বীপ, উদ্বেগের ঢেউ ইতস্তত" 


স্টির বিরল দৃশ্যে রম্যভায শোভন ভবন, 
সেখানে বঞ্চনাই'ন গ্রাতিরসে সিপ্িত দ্য 
শান্তি পাষ ' রবীন্দ্র-প্রতিভ্ এক অনন্ত যৌবন 
চিত্রশালে রেখে যায সন্মানিত লঙের সঞ্ধয। 


বাউশে শ্াবণে শ্রান্থি । পঁচিশে বৈশাখে পুনবণ্য 
স্বঘট পৃ কবে প্রাণ নীচে গমতধারায় | 


কবিকে ছি জ্ঞালা 







বাদী বায় 
বৈশাখে রালাক্ক যদি খুললে! দু'চোখ 
মনের বত” [তীরে ; অশোকের ভীরে 


£. বীতত। ; জরতীর জরা 
রস, /গল.- শি দ প্লেন । 


১৭৩ কবি-প্রণাম 


দিনান্ছের শব 
দেখলো তপনশ্ঙ্গে সেই খোলা চোখ । 
গার 'নায়াসমগ্ন জটিল জদয় 
এখনও কবোম' কাপে । 

সেই বাকি পেল? 
ইুত্রণচার্ষ শাপে 
যমাতির ক্ষিপ্ন জরা খসে যদি গেল, 
_কি বা সে দেখল, বল? 
দেখল নন্ত-_ 
গু তুল অবসান । 
বিমাদদবিকীর্ণ এমন মনের বোকা 
নেবে নাকি, কবি? 
বক্ষয়-চর্ণকরা গানেতে তোমার, 


আমার লাহয় হাছে ? 


1৫ 
কবাকুনাথের প্রত 


মণীন্দ্র রাষ 


"ম[কাশে জমেছে মেঘ, 
তবু দেখি একটি কি ছুটি তারা আজে 
জেগে আছে স্মৃতির চডায় । 
তেপাস্তর অন্ধকারে 'ঘৃরে ঘুরে তা 
কেবলই হৃদয় খুঁজি, কেবল - (| 


যার হাত হা; . গ্রীষায়। 
রিয়া ৩৭7, 


কবিন্প্রণাম ১৭৪ 


ক্লান্তি আজ পায়ে পায়ে । মনের পাতালে 
যতোবার নেমে ভুলি পিপাসার জল, 
বরে যায় আও,লের ফাকে। 
এ কোন দানবী আজ মোহিনী মায়ায় 
হেসে হেসে আাগুঘনর নদীর ওপারে 
বারে বারে ডাকে ! 


হে মমতা, জীবনের নিকষ জ্যো(তিকণা, 
তবু যে যাইনি যুছে, শঙ্গের স্বপ্রের 
পরমাণু নিযে আজো বাতি 
সে তোমারই ভালোবাস।, ভোমারই আলেো।য 
আনাব ছু চোখে ছেলে তালার প্রদাপ 


তত ভগগ আছি ৭ 


বলনা ও 


শিমল পু 


আকাশে ভারা জেতি 

ঝিকিমিকে আক্ষারের সার 

লে না প্রদীথু হম মার 

ভারতের দাপু শষ 

হে রবান্দু লহ লহ 

অধুত অযুত ননঙ্কার__ 

উদস্রতস্প | হতে 'অল্তশিরি 

দীর্ঘািক।শ রি পরিব্রম 

ঙ গুলে য় প্রাবি 
গিরি 







কবিশ্প্রণাম 
পূর্ণ করি নিখিল হুবন 
চলে গেছ তুমি আাজ-_ 
অনু পথের পান্থ 
লঙ্জিব কাল, লঙ্ঘি দিক্‌ দেশ 
শ্রদ্ধায় আভ্ুমি নত আজি তব 
নাপন স্বদেশ 
বাবংবার পুজে তোমা £ 
নহাপুণ্য দিন তাই পঁচিশে বৈশাখ 
তোমালে ববণ করি হল আজ চিরম্মর্ন হ 
বিশ্বের বিশ্ব ভুগি 


বিএল্ব ।বশ্দ-বিবনার | 


৭ 


বাখ€না এস 


তোমার মৃত্যুকে আমি কবি ন। পীকার। 
তোলাব দেহের মুহ্যু কখনো তোদার মৃত্যু নঘ- 
এই পাণী নিযে ভাসে পঁচিশে বৈশাখ । 


মাহুষের জয় গষে, পরিয়েছ মাল! £ 
শতাকীব স্ৃফূপে 

ফুলে ফুলে ঢেলে গেছ অমত-মদির| | 
কলের-পুতুল ত'মবা তাই * 
কর্মক্লাস্ত ভীবনেতে 


পাই নব শ্রিষ্কতার স্বাদ 
রিয়া (১৬ ++ 


কবি-প্রণাম ১৭৬ 


তোমার নানান লেখা অমর অক্ষরে 
কীতিস্তস্তরূপে তারা রইবে সজাগ 

শুজতার মাঝে । 

হাজার বন্ধর পরে 

জল ঝড় সয়ে সয়ে হয়তো বা ক্ষয়ে যাবে 
শ্বেত হিমালয়, 

তখনো তোমার লেখা 

পূর্ণ তেজে বেঁচে রবে অজ্তানার কালে 

(জ্বলে দেবে নব দীপ 

স্তব্ধ চোখে, সমুড্র-পাহাড-নদী 

গনাবে তোমাব পাযে 

প্রাণের গুণাম £ 

চিরজট্ব” ভুমি কবি, মৃত্যুঞ্জয় রবের নাম । 


যত্যুহীন 
না লবকাব 


হুমি নাই হায় কবি এযে নিদারুণ 
মনাগিনী ধরণীর রোদন করুণ 

দিকে দিকে দিশাহার। এ যায় শোনা 
কাহার ধেয়ানে হলে তুমি 'লহ্ুমনা । 
হে অমঠ্য রেখে গেলে মৃহ্রাহীন প্রাণ 
অনন্য রি 1 যানি কারি গেলে দান। 







গানে খা কবি বিশ দিলে ভরি 
কবিতা-সিত, সে তব পর্ণ তরী । 


১৭৭ 


১৭ 


কবি-প্রণাম 
আখৈ গভীর জলজয়ী কর্ণধার 
বঙ্গভাষ। পারাপার হয়ে গেছো পান । 
তোমার পরম দানে কোন সীম নাই 
জনম ভিখারী মোরা তবু 'সারও চাই। 
মাক ভরিয়। লয়ে অমরার ধন 
সাগরে করিতে চাই কেবলহ নন্থন | 
মন্দাকিনা প্রেনধারা এনে সাথে করি 
পরম এই্বর্ষে দিলে বসুন্ধরা ভরি । 
-তাম। বিনা ধরণী যে হল প্রাণহীনা 
বণাপাণি করপদে, কাদে লাভা বাণ । 
প্রনন্ত মাতনে ডাকে উতল। ঠবশাখ 
গ্রামান্থ কুটাবে ভোমা ডাকে সন্ধা-শশীখ | 
বমাব বেদনা জাগে বির নৃপুচ 
বাখালেব বেণু ডাকে বিরহীব ম্বুলে। 
কদন্ব কেশব শ্লান কবি কোথা বলি 
পল্মার জলধি কাদে উপলি উছলি। 
শূন্য শান্তিনিকেতন কীাদিছে কোপাই 
মন্দিন পড়িযা মাছে দেবতা সে নাই ! 
উত্তবায়ণ শন কবির প্রয়াণে 
বিশ্বের ব্দন জাগে শুমরি গোপনে । 


তোমা বিনা শবতের কাদে 
পাদ্য়া তোমায় ডাকে বনাত , 





হমন্থে শিশিরকণা ফেলে £ 
'তামাবে ম্ম/রয়। চিত লাখ 


কৰবি-প্রণাম ১৭৮ 


নিঠব দরদী শীত ডাকিছে তোমায় 

ছয় খতু কেদে বলে হে কবি কোথায় । 
পুরবীর ছন্দে কাদে গোধুলির ছায। 
কিংশুক কোরকে কাদে বসন্তের মায|। 
প্রভাতে ছাতিম ছাষে নাই যোগাবল 
দনান্ছে একাছ্ে কাদে উলসী গ্রাশ্ুহ | 
মধ্যাহ্নে হলে কি প্রান প্রতাতভের রব 
মহামগ্ন কোন ধানে ওগে। বিশ্বকপি | 
জগৎ পুক্তিভ তুমি চিব ববশ্য 

ফবে এস আরবাব আাকৃাত ক্ষামও 


ণ্বী কী উখ । খল ক্র 


গ্রালল তাপ 


“আধেক ছাযায় আরেক খুমে ঘুলিযে আছে হাওম! 
দিনের রাতের সীমানাট। পেকচায-দানোগ পাওয়া । 
ভাগা।লখন ঝাপসা কালির নয সে পদ্নার 

শ্রখ তঠাখর ভা বেডাপ সমান অহ পাল) 


এই যে দাক৭ বন : দাঝ্মম বন কান অদৃশ্য কুঠারে 
শূঙ্গাত্পি চিহিত প্রতিরাতে, এহ চহ্য এহ শব 

যমুন! নঈলুষ্টস্প £র বাশি বাজে মতকিত ঠারে 
কিংবা মন-কাশ |কুংব। নিশ্ছিদ্র নীরব 

এ 1 নয় শুধু ছবি এই অরণো রোদন, 
হয়ত রিগত উ ৫ শিবির কান্ত দুংস্বপন | 





১৭৪ কবি-প্রণাম 


হয়ত ইগোল-গোল।-গল্লে যার ওক তাব শেন 

ভম্গুর বণিকাভঙ্গে দীণ্তচক্ষু নটীর নৃপুরে, 

মুন্তিকার হকে তকে হয়ত প্রচ্ছন্নতম গ্েব 
শোণিহ-শাসিত হয়ে বাজে আজ বন্য শশ্বক্ষুবে 

য| ছিল গচ্রবুহে উন্নীলিত চাক গোলাপ 

তান মধ দেশে জলছে খু বেখ কন্টকেব জ্বালা । 
উন্ধিম পৌকষ ভুগছে হ্ধকারে বক্ষ-মনস্তাপ 
শহল'কিক পটে খেলছে বিস।পল বৌদ্রের নিবাল! । 


গতপ্রা্ত গুডে গুধু লেখা, তীক্ষ আান্মঘাতী বেখা ॥ 


(তামার শণাক" £ ততপ 
নমল সেন 


'লকা১ শানেক পরেও বনে মাঘ ব্যলেন শেন স্বাধনতভা । 

গাম বেটে হাছি কিংবা .নই_-এ দার প্রধান কে জানি একদিন 
পরশ হম কুঁঘে যাবে প্রতি শক, পবনিব |জজ্ঞাসা ; 

এন ণছন পবে কোন একদিন। 


থে বিকাশ গান্দোলিত লা ওই সনাশ্চত কুলে 

শামি ভাপ '৩বিশ্বে সমস্ত আকাশ ডেকে আনি; 

ডেকে হা নি, কেননা এখন এই আপাতত দশ্যের শবীবে 

যভ প্রিয় স্পধা শাবি লব তপুস দক্ষিণ হাওযায়। 

একদ। কৈশে।রিবেলা প্রবল বিক্ষোভে ৩ 

গ্রণম পাখার ডাক, নক্ষত্রেব তষগ চিনে ১ 

তোমাব শতাব্দী ভেঙে শকন্মাৎ চতুদিক রর বনধয় 
শমার যৌবন মাগি দেখেছি ছায়ায় ক ;মাবি অসীমে। 


কবি-প্রণা ১৮৬ 


আজ পৃথিবীর এই অর্থহীন মর্যাদার পাপে 

অন্ধতম অবনত মানবিকতার অভিশাপে 

নিহত প্রেমিক আমি যত শব্দ লিখি-ঝরে কবিতার তীর্থ সরে যায়; 
পারিনা তখনে! যেতে যুগের সংঘাত ভুলে নন্য কোন অনন্য মাশ্রয়ে | 
হে অমলিন বৌদ্র ! তুমি তৰু দিগন্তের নিণিমেষ নীলে 

কি অমোঘ জেগে মাছে! সমস্য শুন্তাজয়ী স্বরাট একাকা, 

যেন বাংলাদেশ, যেন লময়েব সাধ্যপার হতে 

সমভ্ত নিখিল জানে কত দশ ধ্যান এই স্ুধেব অনন্য লে 821. 
একদিন 

বছব বন্ধন পরে কান একদিন । 

আমার প্রথম জন্মে ববীক্রনাথের হধিকাব 

মামার যথার্থ মৃত্যু-_ তোমাকে ১হালাম দুখ যদি ভুলে যাহ । 


শতবরধ পর 
কল্য্কুমাব লাশ 


তুমি মানত নাম মাত্র, পটে লিখ! ছবি, সভা নও 
সত্য নও আমাদের চেতনায়, সন্তায়। রক্ের 

প্রদেশে বিদেশী তুমি আাজো, ফ্রবজেোোতি নক্ষত্রের 
ফপদী শালোয় যেন লনানম্্ীয় গু ক! কও, 

সেক কথা শ্রে পোড়ো জমি, তার মৌরুসীতোগীরা 







তোমাকে নী! এলাড়ে _ ত্রান্বপ্রজ্ রবান্দ্রসংহিতা, 
হিমাদ্রিকে রা নিয়ে যেন মৃট গজ ফিতা, 
কিংব! হিমার্টিরা%"7 হবে ভাবে পঙ্গু ভারতীরা। 


গড ও 


কবি-প্রণাম 
নাম তুমি ছবি তুমি স্মৃতি তুমি হুজুগী সভায় 
গন্ধে ধুপে মাল্যে নার সর্ণজ্ঞের বিবর্ণ ভাষণে, 
সতা, সবই সত্য ; 
তবু হাসবে তুমি ভাবি অন্য মনে 
এই পোড়ে! জমি তেঙে অন্তর নকালবেলায় 
ঘরওরা শৃগ্াত৷ সরিয়ে, দীন পূর্ণ । 
কিন্ত কবে! 


দ্বিতীয় ভাবতবম গ্শিতবাছ্ছক উৎসে । 


